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জ্রীমতী স্মতিরেখা জানাকে 


বিজ্ঞাপন 


সঙ কবিমাত্রেই তার অগ্রজ কবিদের ভাবনা-কল্পন। গ্রহণ করে 
থাকেন। রাধাকৃষ্প্রেমলীলার রূপকার বেঞ্চব কবিদের ক্ষেত্রেও 
এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, বলা যায়। প্রাচীন ভারতের কবিশ্রেষ্ঠ 
কালিদাসের রচনা থেকে এঁরা ভাবের কনকণর্ণ মুঠো ভরে নিয়েছেন 
এ ককুস্তিলবৃত্তি কখনোই নয়-উত্তরাধিকার-স্ুত্রেই এরা তা 
গ্রহণ করেছেন । এদের কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার 
কতোটা কিভাবে বর্তেছে, তা-ই এ গ্রন্থে আলোচনা করেছি । 
আলোচনা সম্পূর্ণ অভিনব এবং মৌলিক বলে দাবী করতে পারি । 
অবশ্থ উপস্থাপনায় কতোটা সিন্ধকাম হয়েছি, তা রসজ্ঞ অধীতীই 
বলবেন। পরম পুজনীয় শিক্ষার বষ্চবাগম-নিষ্ণাত শ্রীযুক্ত 
জনার্দন চক্রবতা মহাশয় এ গ্রন্থ-রচনায় আমাকে বিশেষভাবে 
উৎসাহিত করেছেন। তাকে আমার প্রণাম জানাই । বইটির 
প্রকাশনা ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুম্তক পর্ষদের মৃখ্য প্রশাসক 
শ্রীযুক্ত অবনী মিত্র মহোদয়ের সহৃদয় অগ্ুকুলতা স্মরণ করি। 
তার তত্বাবধানে বইটি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হল। ক্রত মুদ্রণের 
জন্য এলম প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হুর্গাপ্রসাদ ন্লি মহাশয়কে 
ধন্যবাদ জানাই । অলমতিবিস্তরেণ 


শ্রীনরেশচন্দ্র জান। 
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সেই ভালো।, প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান, 
সম্পূণ করে না তার গান; 
অতৃপ্থির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে। 
তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্চীসে 
বেজে ওঠে গানখানি 
তার মাঝে ম্ুদুরের বাণী 
কোথায় লুকায়ে থাকে, কী বলে সে বুঝিতে কে পারে। 


-রবীন্নাথ' 


॥ ১ ॥ 


জনৈক বিদগ্ধ সমালোচক বাংলা সাহিত্যে কবি কাঁলিদাসের প্রভাব 
সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন_ “মধ্যযুগের বাংলা 
সাহিত্য বৈষ্ঞব পদাবলীর মধুর কাকলিতে পূর্ণ । উহাতে পরম শৈব 
কবি কালিদাসের প্রভাব ততটা পড়ে নাই। কিন্তু এই সময়ে বাংলা 
দেশে যে রামায়ণ ও চণ্তীমঙ্গলাদি কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাতে কৰি 
কালিদাসের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে । অবশ্ঠ প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি 
কালিদাসের প্রেমচেতনার ছায়া যে বেঞ্বসাহিত্যে একেবারেই পড়ে 
নাই, তাহা বলা চলে না । শ্ীরাধার রূপবর্ণনায় বেষ্ণব কবিগণ যে 
উপমা-বূপক-অতিশযোক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের ভিতর কালি- 
দাসের বাগ বৈদগ্ধোের প্রভাব আবিষ্ষার করা ছুরূহ নয় ।৮১ 

এ থেকে সহজপ্রতীত যে, বেঞ্ব পদাবলীতে কালিদাসের প্রভাব 
যে রয়েছে, তা উক্ত সমালোচক স্বীকার করেন । তবে গুভাবের গাঢতা 
ও গভীরতা। ততটা নয়, তিনি মনে করেন। এ বিষয়ে আমাদের ধারণা 
তার ধারণার প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের মত যে, মধ্যযুগের 
বাংল! সাহিত্যে কালিদীসের প্রভাবের গভীরতা যদি কোথাও লক্ষ্য 
করা গিয়ে থাকে, তবে তা একমাত্র বেষ্কব পদাবলীতে লক্ষিত হবে, 
রামায়ণ বা চণ্তীমঙ্গলাদিতে নয়। 

বৈষ্ব পদ্াবলীতে কালিদাসের প্রভাবের আলোচনার পূর্বে বৈষ্ণব 
রসশাস্ত্রেরে উপর কালিদাসের প্রভাব যে কত গভীর তাই: প্রথমে 
আলোচনা করার চেষ্টা করছি । কেননা, বৈষ্ণব রসশান্ত্র অনেকাংশে 
বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ও ভাবনাকে, রীতি ও প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত 
করেছে । বস্তুতঃ, প্রাকৃচৈতন্ত বিদ্ভাপতি ও চণ্ডীদাসের কথা বাদ 


রর পর সপ, ০৯৯ 


১ জাহচ্বীকুমার চক্রবতী- প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, 
হয় থণ্ড (১ম সং ),পুঃ ২২২। 


2 বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার 


দিলে পর চেতন্য পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণব রসশাস্্রকেই পদে পদে অনুসরণ 
করেছে । বৈষুব রসশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ও প্রতিষ্ঠাতা 
গ্রীরপ গোস্বামী । তার রচিত উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামুতসিন্ধু 
এতদ্বিয়ক অসামান্ত গ্রন্থ । তন্মধ্যে উজ্জ্বলনীলমণি শৃঙ্গার বা মধুর 
রসের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে নিয়োজিত। শুঙ্গাররসকে এখানে অপ্রাকৃত 
রাধাকক্ণাশ্রিত পটভূমিকায় স্থাপন করা হলেও প্রাকৃতজনেরই তদ্‌গত 
মধুর রসের স্বম্প্ীতিস্ম্্ম বৈচিত্র্য ও অন্নুভব উপলব্ধ হবে, সন্দেহ নেই । 
শৃঙ্গার রসের আশ্রয় নর-নারী । নর-নারীর পরস্পরের প্রতি রতি 
থেকে প্রেমের উদ্ভব । “ম্তাদ্বটেয়ং রতিঃ প্রেমা” অর্থাৎ রতি দৃঢ় হলে 
প্রেম হয় । প্রেমকি? প্রেমের স্বরূপ কি? ইত্যাদি প্রশ্ন স্বাভাবিক- 
ভাবেই শ্রীরূপ গোস্বামীকে উদ্বেজিত করেছিল সন্দেহ নেই। শ্রীরূপ 
গোস্বামী তার উজ্জ্লনীলমণি গ্রন্থে প্রেম কি” তার উত্তর দেবার প্রয়াস 
পেয়েছেন । তিনি বলেছেন__ 
সবথ। ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। 
যস্তাববন্ধনং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীতিতঃ || 
_স্থায়িভাব প্রকরণ 

[ নায়ক-নায়িকার রতির ধ্বংসকারণ উপস্থিত হলেও সর্বপ্রকারেই 
ধবংসরহিত যে নিশ্লরূপ বন্ধন, তাঁকেই “প্রেম” বলে কীর্তন কর হয়। ] 

এই সংঙ্ঞ৷ শ্রীরূপের মৌলিক চিন্তাপ্রস্থত নাকি কালিদাসের ভাবনার 
প্রচ্ছায়াবাহিত মনে প্রশ্ন জাগে । কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূতের 
নায়ক যক্ষ মেঘকে বলছে- দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদে আমি হয়তো প্রিয়াকে 
ভুলে গেছি, এই কথা দুর্জনের! প্রিয়াকে বলবে । কিন্ত তুমি গিয়ে 
প্রিয়াকে বলো-আমি তাকে ভুলিনি । তার বিরহে বরং স্নেহ ৪ 
হয়ে অবিধ্বংসী প্রেম হয়ে উঠেছে_ 

সেহানাহঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগ। 


-দিষ্টে বস্তন্যুপচিতরসা: প্রেমরাশী ভবস্তি | 
-মেধদত ২৫১ 


বৈষ্ব কবিতার কালিদাসের উত্তরাধিকার 3 


[ লোকে বলে স্েহ নাকি বিরহে ধ্বংস হয়। পরন্ত ভোগের 
অভাবে স্রেহ অভীষ্ট বস্তুতে অধিক রসান্বিত হয়ে প্রেমরাশিতে পরিণত 
হয় । ] 

যক্ষের এই উক্তির অন্তগূ্ট মর্মের সঙ্গে শ্রীরূপের প্রদত্ত প্রেমের 
সংজ্ঞার এক গভীর সাদৃশ্য সহজে প্রতীত হবে। এই চিন্তাসম্মিতি কি 
আকস্মিক ? হতে পারে, কারণ মহৎ কবিভাবনা! অনেক সময় একই 
প্রকার হয়। কিন্তু আমাদের ধারণ! যে, কালিদাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবের 
অধীন হয়ে শ্রীরূপ এই সংজ্ঞাটি রচনা করেছেন । কালিদাসের মেঘ- 
দূতের সঙ্গে শ্রীরূপ যে পরিচিত ছিলেন, তার স্পষ্ট প্রমাণ মেঘপুতের 
অন্থুকরণে হংসদূত রচিত । হংসদৃতের পথের বর্ণনায় ও মথুরার বিবরণে 
কালিদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট । শ্রীরূপের উদ্ধবসন্দেশ নামক কাব্যেও 
মেঘদূতের প্রভাব দেখা যাবে । দৃষ্টান্তম্বরূপ মেঘদুত ও উদ্ধবসন্দেশ 
থেকে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধত হল_ 


আশাবন্ধ; ক্্ুমসদশং প্রায়শে। হ্যঙ্গনানাং 
সদ্য:পাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি | 
_েধদূত ১/১০ 
তুলনীয় £ আশাপাশৈ: যখি নঝনবৈঃ কৃবতী প্রাণবন্ধযৃ...... 
--উদ্ধবসন্দেশ, ৮৩ শোক 


কচ্চিত্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি । 
-মেঘদূত ২২৪ 


তুলনীয় £ কচ্ছিদৃযুয়ং স্মরথ তত্র চিত্তানুক্লয""" 
-উদ্ধবসন্দেশ, ১০৪ শোক 
বন্ত, ধীর: স্তানিতবচনৈর্মীনিনীং প্রক্রমেথাঃ | 
_মেঘদূত ২।৩৭ 
তুলনীয় £ ধীমন্‌ সদ্যো মম কথয়িতুং বাচিকং প্রক্রমেথ:""" 
উদ্ধবসন্দেশ, ১২১ শ্লোক 


মেঘদূতের ভাবকল্পনা সুচিরমুদ্দিত হয়ে থাকবে ্ীরপের মনে। 
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উজ্জ্বলনীলমণি রচনাকালে প্রেমের সংজ্ঞা নির্মাণ করতে গিয়ে মেঘদুতকে 
স্মরণ স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে আমর! মনে করে নিতে পারি । 
প্রণয়িণী নিকটসান্িধ্যে থাকলেও মেঘদর্শনে প্রণয়িজন যে এক আশ্চর্য 
বেদনার অন্কুভবে উন্মথিত হয়ে ওঠে, কবি কালিদাস তা উপলব্ধি করে- 
ছিলেন-_ 
মেঘালোকে ভবতি স্থুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ 
কণ্ঠাশ্রেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনদূরসংস্থে || ৃ 
-মেধদত ১।৩ 
[ মেঘলা দিনে প্রণয়িণী গলায় লেগে থাকলেও সুখী লোকের মন 
উদ্বাসীন হয়ে যায়, দূরে থাকলে তো৷ কথাই নেই ।-_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কৃত অনুবাদ ] 
কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা মেঘদর্শনের মত বাহ্য কোনও কারণে নয়, 
প্রেমেরহ নিগৃঢ় মন্ত্রে কাছে থেকেও হারাই হারাই ভাব, মিলনের মধ্যেও 
বিচ্ছেদের আশঙ্কাকে ফুটিয়ে তুলেছেন-__ 


দূ কোরে দুছ' কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া | -_চণ্ভীদাস 
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দর মানি । -( এ) 
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে 


তেঞ্চি সদা লয় নাম। --জ্ঞানদাস 
প্রেমের এই অবস্থাকে শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে “প্রেমবৈচিত্ত্ 
রূপে অভিহিত করেছেন-_ 
প্রিয়স্য সন্নিকর্ধেইপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবত2 | 
যা বিশ্েঘধিয়াতিস্তৎ প্রেমবৈচিত্তামুচ্যতে || 
_ শৃঙ্জারভেদপ্রকরণ 
[ প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবে প্রিয়তমের নিকটে থেকেও বিরহভয়ে যে 
আতি প্রকাশ পায়, তাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে । ] 
শ্রীৰপের এই সংজ্ঞা কালিদাসেরই মেঘদুতের “ন্ুখিনোহপি 
অন্যথাবৃত্তি চেতঃ- এই কবিভাবনারই বিস্তৃতি নয় কি? 
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আর বাহা কারণে নয়, প্রেমেরই নিগুঢ মন্ত্রে প্রয়িজন পাশে 
থাকলেও মিলনম্ুখমুগ্ধা নায়িকার বিচ্ছেদবেদনা যে অনুভূত হয়, 
কালিদাসে তার স্বাক্ষর রয়েছে । বিক্রমোর্ধশী নাটকে বিচ্ছেদের 
পর উ্ধশীর সঙ্গে পুনরায় মিলন হলে পুরূরবা যে উক্তিটি করেছিল, তাতে, 
এই পরিচয় পাই-- 


রতিখেদস্ুৃপ্তমপি মং শরনে যা মন্যসে প্রবাসগতম্। 
স। তমিহৈতদবস্থং কথং সহেথাশ্চিরবিয়োগম ॥| 
_-বিক্রমোবশীয়, ৪র্থ অস্ক 


| রতিশ্রান্ত হয়ে যখন আমি শয্যোপরি ঘুমে অচেতন হয়ে পড়তাম, 
তখন যে প্রিয়া তুমি, আমাকে যেন কত দূর-দুরান্তর প্রবাসবাসীর মত 
মনে করতে, সেই তুমি এখানে আমাকে এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় চির- 
বিরহীর ছুঃখে নিমগ্ন, কি করে সহা করলে ? - রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাতৃষণ 
কৃত অন্তুবাদ ] 
খাতুসংহার-এ বসন্তবর্ণনে কালিদাস এই ভাবটিকেই একটি শ্লোকে 
স্পষ্টতর করেছেন-_ 
উচ্ছসয়ন্ত্যঃ শথবন্ধনানি 
গাত্রাণি কন্দপ-সমাকলানি | 
সমীপবতিথুধুন। প্রিয়েঘু 
সমুৎসুকা। এব তবন্তি নাষ্যঃ || 
--৮ম শ্রেক 
 প্রিয়তমে ! বসন্তের এমনই প্রভাব যে, এ দেখ, স্ব স্ব প্রণয়ভাজন 
সমীপে বিদ্যমান থাকা সত্বেও কামিনীর! কেমন যেন সযুতন্ক, উৎকঠিত 
ও বিরহাতুরব হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের মদনসন্তাপরিষ্ট কলেবর 
থাকিয়া থাকিয়া কেমন যেন উচ্ছৃসিত ও পরক্ষণেই আবার শিথিলগ্রন্থি, 
একেবারে অলস অধীর হইয়া পড়িতেছে ।_রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাতৃূষণ কৃত 


অনুবাদ 1 
শ্রীরপ গোস্বামীর উপরিউক্ত সংজ্ঞা আর কালিদাসের-_ 
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সমীপবতিহ্বধূন। প্রিয়েঘু 
সমুৎসুকা এব ভবস্তি নাঃ 


একই ভাব বহন করে। ইহাই বৈষ্ণব কবির “কোরে থাকিতে কত দূর 
হেন মানয়ে” । আমাদের ধারণা, প্রেমের এই ভাবটি কালিদাসের কাব্য, 
নাটক হতে শ্রীরপের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব কবিতায় বিবতিত হয়েছে । 
ক্রমশঃ মানসসাধুজ্যবোধের মধ্যে দেহচেতনা হারিয়ে গেছে। চন্তীদাসে 
তাই এর লোকোত্তর মহিম1-_“নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দুর মানি” এমন 
অপুব কাব্যব্যঞ্জনা লাভ করেছে। 

শ্রীর্প গোস্বামী এই ভাবকে তার নাটকে রূপদান করেছেন । 
কৃষ্ণের নিকটে থেকেও মধুমঙ্গলের মুখে ভ্রমরের উদ্দেশে উচ্চারিত 
এখন “আর মধুস্দনকে দেখা যাচ্ছে না” এই বাক্যে প্রেমোৎকর্ষবশতঃ 
“মধুন্থদন' অর্থাৎ কৃষ্ণ নেই মনে করে রাধা বিলাপ করে উঠছেন _ 


সমজনি দবাদিত্রস্তানাং কিমার্তরবে৷ গবাং 
ময়ি কিমভবছ্বৈগুণ্যং বা নিরহ্কশমীক্ষিতং | 
ব্যরচি নিভৃতং কিংব! হৃতিঃ কয়াচিদভীট্রয়৷ 
যদিহ' সহসা মামত্যাক্ষীদ্ধনে বনজেক্ষণঃ || 
--বিদগ্ধমাবব, ৫ম অঙ্ক 


[দাবানল হতে ভয়প্রাপ্ত গোসকলের কি আতরব হয়েছিল ? 
অথবা আমাতেই কোনও যথেচ্ছারূপ বৈগুণ্যের উৎপত্তি দেখেছেন ? 
অথবা কোনও অভীষ্টা গোপী সন্কেত করে কি তাকে নির্জনে নিয়ে গেল? 
মতৃবা পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ সহস। আমাকে এই বনে ত্যাগ করে 
গেলেন কেন ? ] 

এই ভাবেরই, প্রেমবৈচিত্তের সংজ্ঞার আধারেই বৈষ্ণব কবিরা বনু 
পদ রচনা করেছেন । গোঁবিন্দদাসের নিম্নোক্ত পদটি শ্রীরপের সংজ্ঞার, 
কালিদাসের উপরি-উক্ত শ্লোকঘ্য়ের ভাববস্তরই যেন তরলাফিত 
কাব্যমুষম প্রকাশ-_ 
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নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই 

কঞ্ধে শুতলি ভূজ-্পাশে। 
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরি 

দারুণ বিরহ-হুতাশে ॥ 
এ সখি আরতি কহনে না যাই । 
অশচলক হেম আচলে রহ যৈছ্বন 

খোজি ফিরত আন ঠাঞ্চি || 
কাহা গেও সে মঝু রসিক সুনা্গর 

মোহে তেজল কথি লাগি। 
কাতর হোই মহী-তলে লুঠই 

মদন-দহনে রহ জাগি |। 
রাইক বিরহে কানু ভেল সচকিত 

বয়ানে বাণি নাহি ফুর। 
প্রিয় সহচরি লেই করে কর বাদ্ধই' 

গোবিন্দদাস রহ দর || 

_পদকল্পতরু ৭৭১ 


বৈষ্ুব কবির এই প্রেমবৈচিত্ত্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রূপ পেয়েছে 
এরপ- 
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের 
হাদয়ে হৃদয়ে রহে। 
তাইতে। আামার মিলনের মাঝে 
নয়নে সলিল বহে। 
এ প্রেম আমার জুখ নহে, দুখ নহে। 
-পূর্বকালে, মানসী 


মহুয়ার 'দীনা* কবিতাতেও দেখি এই ভাবেরই অভিনব প্রকাশ-- 


তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহি নি, 
প্রিয়তম, আমি বিরহিণী 
পরিপর্ণ মিলনের মাঝে । 


প্রীরপ গোস্বামী উজ্জ্লনীলমণিতে অন্ুরাগের সংজ্ঞা দিয়েছেন 
নিয়রপ- 
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সদানুভূতমপি মঃ কৃূর্যযামমবনবং প্রিয়ম্‌ | 


রাগো৷ ভবন্নবনবঃ মোহনুরাগ ইতীর্ধ্যতে || 
_ স্বায়িভাবপ্রকরণ 


[ যে রাগ নবনবায়মান হয়ে সর্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও অনন্ুভৃতবৎ 
প্রতীয়মান করায়-প্রতিক্ষণে নবীনতা দান করে-তাকেই অনুরাগ 
বলা হয় |] 

এই সংজ্ঞারও ভিত্তিমূলে কালিদাসের প্্রচ্ছায়া রয়েছে, ধারণ! | 
কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে আচার্য গণদাস অগ্নিমিত্রকে দেখে 


বলেছিলেন_ 
নচ ন পরিচিতো ন চাপারম্য- 
শ*চকিতমুপৈমি তখাপি পার্খমপা | 
সলিলনিধিবিব প্রতিক্ষণং মে 


তবতি স এব নবো নবোহযমন্দো2 || 
--১ন অন্ধ 


[ রাজা আমার যে পরিচিত নন, তা নয়, সম্পুর্ণ পরিচিত । আবার 
দেখতেও খারাপ নন, বরঞ্চ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, তবুও এঁর 
কাছে উপস্থিত হতে আমার অন্তরাত্বা কেঁপে উঠছে । সুনীল সমুদ্রকে 
যখন দেখা যায়, তখনই যেমন সে নতুন, কোনদিন আর তা পুরানে। 
হয় না, তত্রপ একে যতই দেখি না কেন, আমার চোখে ইনি যেন 
নিত্যই নতুন | ] 

সমুদ্রকে পুনঃ পুনঃ দেখলেও যেমন সব সময় নতুন মনে হয় তার 
ভ্ররবগাহ বিশালতার জন্য, প্রিয়জনও শত চেনা হয়েও চিরনতুন মনে 
হয় প্রণয়গাঁঢ়তার জন্য । একটা ক্ষীণতম সাদৃশ্য যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে 
ছুই কবিভাবনার মধ্যে । শ্রীরূপ গোস্বামী খুব সম্ভবতঃ কালিদাসের 
এই শ্লোকের প্রেরণাতেই দানকেলিকৌমুদীতে এরূপ লিখেছেন_ 

প্রপনঃ পশ্থানং হরিরসকৃদস্মমনয়নয়ো- 
রপূর্বোহয়ং প্ৰং কচিদপি ন দৃষ্টো! মধ্রিমা | 


প্রতীকেহপ্যেকস্য স্ফুরতি মহুরঙ্স্য সথি যা 
শ্িয়স্তস্যাঃ পাতুং লবমপি সমথ। ন দৃগিয়ম্‌ ॥। 
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[ গোবর্ধনে নীলমগ্ডপের ঘাঁটিতে অদৃষ্টাশ্র্তচর মহামোহন-রূপে 
বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে ইনি কে? বলিয়। শ্রীরাধ। বুন্দাকে জিজ্ঞাসা 
করিলে "ইনিই কৃষ্ণ” বলিয়া বৃন্দী-কর্তৃক বিজ্ঞাপিতা শ্রীরাধা বিস্ময়নূচক 
পরামর্শ করিতেছেন--হে সখি ! হরিকে বারম্বারই ত নেত্রপথের পথিক 
করিয়াছি, কিন্তু এরূপ অপূর্ব মাধূর্যাতিশয় ত কখনও দেখি নাই। কি 
আশ্চর্য! উহার অঙ্গের একদেশেও নিরন্তর যে শোভা প্রকাশ পাইতেছে, 
তাহার বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিতেও আমার ছুই নেত্রের শক্তি নাই 1 
হরিদাস কৃত অনুবাদ ] 

শ্রীৰপ গোস্বামীর অনুরাগ"-এর এবংরূপ সংজ্ঞা-নির্মাণে কালিদাসের 
নিকট খনী হওয়া মোটেই অবিচিত্র নয়। আর তাই যদি হয়, তাহলে 
কালিদাসের পরোক্ষ প্রভাব কবিবল্পভের নিয়োক্ত- 

সহি ছে কি পৃছসি অনুভব মোয় 
সো5 পিরিতি অনু-রাগ বাখানিয়ে 
অনুখন নোৌতুন হোয়। 

--পদকল্পতরু ৯৩৭ 
ইত্যাদি পদটিতে পড়েছে স্বীকার করতে হয় কারণ শ্রীরূপের প্রদত্ত 
“আনুরাগ'এর সংজ্ঞার ছায়ায় এটি রচিত বলে পণ্ডিতদের কেউ কেউ 
মনে করেন ।২ পদটি পদকল্পতরু-র সম্পাদক নতীশচন্দ্র রায়ের মতে 
কবিবল্পভ রচিত হলেও অনেকে এটিকে বিষ্ভাপতি রচিতই মনে করেন। 
[ বিদ্ভাপতির পদাবলী সম্পাদক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমামবিহারী 
মজুমদার এটি বি্ভাপতিরই রচিত মনে করেন। বিস্তৃত আলোচনার 
পর তার! মন্তব্য করেছেন, নুতন কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত 
আমরা ইহা বিষ্ভাপতির রচনা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম । ] যদি 
তা-ই হয়, তাহলে এক্ষেত্রে কালিদাসের প্রত্যক্ষ প্রেরণা বিষ্তাপতিকে 


পিপি 








২ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় মনে করেন, “সখি হে..নৌতুন হোয়"--ইত্যাদি 
শ্রীরূপ গোস্বামীর নিদেশিত “অনুরাগ'-এর অনুবাদমাত্র । দ্রষ্টব্য: পদকল্পতরু (৫ম 
ঘণ্ড ), ভূমিকা, পৃঃ ২৬-২৯ ॥ 
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প্রাণিত করে থাকবে । বিগ্ভাপতি যেহেতু শ্রীরপের পূর্ববর্তী কবি, 
সেহেতু এই 'অন্ুরাগ'-এর সংজ্ঞা দ্বারা বিগ্ভাপতির প্রভাবিত হওয়ার 
কথাই ওঠে না। 
কৃষ্ণের বাঁশী শুনে তার সঙ্গে তাড়াতাড়ি মিলিত হবার জন্য 
ব্রজযুবতীরা ঘরের বার হয়ে দ্রুত পদচালনা করে। এই তাড়াতাড়ি 
করার ফলে বেশবিম্যাসের বিপর্যয় ঘটে যায়। কানের কুগ্ডল হাতে 
পরে, হাতের বলয় কানে দোলায় । পায়ে কাজল পরে, চোখে দেয় 
অলক্তক । এই অস্থানোচিত বেশবাসবিন্তাসকে শ্রীরপ গোস্বামী 
উজ্জ্বলনীলমণিতে “বিভরম” বলেছেন-_ 
বল্পভপ্রাপ্তিবেনায়াং মদনাবেশসন্তরমা্থ । 
বিভ্রমে। হারমালাাদি-ভঘাস্থানবিপধ্যয়ত || 
-__অন্তাবপ্রকরণ 
[ নিজ দযিতের সঙ্গে মিলনসময়ে প্রবল মদনবেগে হারমাল্যাদি 
ভূষণের অযথাস্থানে বিন্যাসই বিভ্রম | ] 
শ্রীজপের এই সংজ্ঞা নির্ধারণের মূলভিত্তি সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি 
অলঙ্কারগ্রন্থ-প্রদত্ত “বিভ্রম'-এর সংজ্ঞাই বলা চলে। সাহিত্যদর্পণ-এ 
বিভ্রম-এর সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ প্রদত্ত হয়েছে__ 
ত্বরয়। হর্ধরাগাদে দঁয়িতাগমনাদিঘ | 
অস্থানে ভূ্ঘণাদীনাং বিন্যাসে। বিভ্রমো মতঃ || 
তথা-_ শবত্বায়ান্তং বহিঃ কান্তমসমাপ্ুবিভূঘয় | 
তালেহঞ্জনং দৃশোলাক্ষ। কপালে তিলকঃ কৃতঃ ॥| 
--৩য় পরিচ্ছেদ 
[ প্রিয়জনের আগমনে হর্ধ ও অন্ুরাগে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে 
অস্থানে ভূষণাদির বিন্তাসই বিভ্রম। যথা, প্রিয়তম বাহিরে এসেছে শুনে 
অসমাপ্ত প্রসাধনসাধিকা তাড়াতাড়িতে মাথায় কাজল, চোখে অধররাগ 
এবং কপালে তিলক লাগাল । ] 
তবে কালিদাস যে অলঙ্কারগ্রস্থোক্ত “বিভ্রম-এর সংজ্ঞানির্মাণের 
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প্রেরণামূল তা আমরা স্ুদৃটভাবে অনুমান করতে পারি । কালিদাসের 
রঘুবংশে ও কুমারসম্ভবে এরূপ বেশবাসবিন্যাসের বিপর্ধয়ীকরণের বীজ 
রয়েছে । বরবধূ দর্শনের জন্য পুরনারীদের ব্যগ্রতা-ফলে প্রসাধনে ঘটেছে 
বিপর্যয়। কালিদাসের বর্ণনা এরূপ- 


বিলোচনং দক্ষিণমঞ্তনেন 
সন্তাব্য তদ্ঞ্চিতবামনেত্রা | 
তথৈব বাতায়নসন্িকধং 
যয শলাকামপরা বহন্তী || 
_বঘুবংশ ৭1৮ ও ক্মারসম্ভব ৭1৫৯ 


[ যদিও রমণীর বাম নয়ন অগ্রে অঞ্জনাক্ত করার নিয়ম, কিন্তু 
তাড়াতাড়িতে কোনো সুন্দরী দক্ষিণনেত্রে কোনমতে কজঙ্জল পরাইয়া 
কজ্জল-শলাকাটি হাতে করিয়া গবাক্ষপার্খে গিয়া উপনীত হইলেন। 
বামনেত্রে তার আর অগ্চন পরাইবার সময় হইল ন| ।- রাজেন্দ্রনাথ 
বিষ্ভাভৃষণ কৃত অন্ুবাদ ] 

অবশ্য ভাগবতের রাসলীলায়ও অস্থানোচিত বেশবাস ও অসমাপ্ত- 
প্রসাধনের কথা পাওয়। যায় - 

লিম্পন্তযঃ প্রমজস্তোহন্যা অঞ্জস্তাঃ কাশ্চ লোচনে | 
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ | 
_-আীমদ্ভাগবত ১০।২১৯।৭ 

॥ কোনও গোপী গায়ে অঙ্গরাগ লেপন করতে করতে, কেউ বা 
গাত্রমার্জন করতে করতে, কেউ বা চোখে কাজল পরতে পরতে, কেউ 
কেউ বা বসনভূষণের বিপর্যয় করেই কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হল। ] 

তবে শ্রীমন্তাগবতের রচনাকাল পণ্তিতেরা যা! নিধারণ করে থাকেন, 
তার থেকে কালিদাসের রচনার প্রাচীনতা স্বীকৃত এবং ফলে মূল ভাব- 
বস্তুর নিকট কালিদসেরই দ্বারস্থ হতে হয়। অবশ্য কবি অশ্বঘোষের 
বৃদ্ধচরিতে এ জাতীয় অসমান্ত প্রসাধন-সাধিকা নারীদের সামান্থতম 
বর্ণনা পাওয়া যায়।৩ অশ্বঘোষকে কালিদাসপূর্ববর্তী কবি হিসাবে স্বীকার 
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করে নিলে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের দ্বারা কালিদাসের প্রভাবিত হবার 
সম্ভাবনা থাকে । তবে অলঙ্কার-গ্রন্থ-প্রণেতারা কালিদাসের গ্রন্থের সঙ্গে 
স্পরিচিত থাকায় কালিদাসের নিকটই প্রত্যক্ষতঃ খণী ছিলেন, অনুমান । 
কুমারসম্তব গ্রন্থে হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্য অঙ্কন করতে গিয়ে 
কালিদান একটি শ্লোকে বলছেন__ 


মশ্চাপণবো-বিভ্রয-মণ্ডনানাং 
সম্পাদযিত্রীং শিখরৈ বিভতি | 
বলাহক-চ্ছেদ-বিভজ্ঞরাগা- 
মকাল-সন্ধ্যামিব ধাতুমস্তার || 


-ঈম জর্গ, হর্থ শোক 


[ সেই হিমালয়ে বিবিধ ধাতব পদার্থের গৈরিক রঙের আভা মেঘের 
ফাকে গিয়ে অকালসন্ধ্যা ঘনিয়ে আনে ও অপ্ররারা ( মিলনকাল আসন্ন 
মনে করে ) প্রসাঁধনে ভূল করতে থাকে । | 

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই শ্লোকটির তাৎপর্যাক্ুবাদ করেছেন 
এরূপ -উভ্তঙ্গ হিমালয়ের শিখরদেশে নানা উজ্জল বর্ণবিশিষ্ট বহুবিধ 
গেরিক ধাতু আছে। হিমালয়ের উপরিভাগে যখন খণ্ড খণ্ড জলহীন 
হাক্কা মেঘমালা বাতাসে ভাসিয়া বেড়ীয়, তখন এ সকল রঙ্গিন ধাতব 
পদার্থের আভা গিয়া এ সাদা সাদা মেঘখণ্ডে লাগায়, তহ্ুপরিস্থিত 
আকাশটা নান! রংএর মিশ্রণে কেমন যেন লাল হইয়া উঠে । গিরি- 
মধ্যবতিনী বিলাসিনী অপ্সরা সুন্দরীরা হঠাৎ আকাশের দিকে চাহিয়া 
“একি, এর মধ্যেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আমিল, ভাবিয়া তাড়াতাড়ি সাজগোজ 


৩ কুমার সিদ্ধাথের নগর-প্রবেশের বণনা করতে গিয়ে অশ্বঘোষ লিখেছেন-_ 
তাঃ অ্রস্তকাধ্চীগ্তণবিদ্লিতাশ্চ সপ্তপ্রবৃদ্ধাকুললোচনাশ্চ ॥ 
বৃত্তান্ত বিন্যস্ত বিভুষণাশ্চ কৌত্হলেনাপি ভূতাঃ পরীয়,ও ॥ 
-_বৃদ্ধচরিত, ওয় সঙ্গ, ১৪শ প্লোক 
[ শিথিল কাঞ্চী-বন্ধনের ন্বারা বাধাগ্রস্ত, সদ্য জাগ্রত হওয়ায় আফুললোভনা, 
কৌত্হলপূর্ণা রমণীগণ, তার আগমনরত্তান্ত শুনে অলঙ্কত হয়ে একন্লিত হলেন । ] 
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করিতে বসিয়া যান। এখনও চুলবীধা, কাজলপরা, আলতাপরা, পত্রাি 
রচনা কিছুই হয় নাই, অথচ সন্ধ্যা আসিল--প্রিয়তমেরাও ত আসিলেন 
বলিয়৷ _তাই তাহার তাড়াতাড়ি গয়নাগাটি কাপড়চোপড় পরিতে লাগিয়া 
গেলেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজের যে দশা ঘটে, তাহাদেরও তাই 
হইল | ব্যস্ততায় কেহ পায়ে কাজল, চোখে আলতা দিয়া বসিলেন ; 
কেহ বা কোমরে কণহার জড়াইয়া গলায় চক্দ্রহার পরিলেন, সরলা 
কামিনীর! ভ্রান্তিবশে সব ওলটপালট করিয়া ফেলিলেন”। _কালিদাসের 
গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ ( বসুমতী সংস্করণ ), পৃঃ ৬ । 

প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনে ত্বরান্বিত হতে গিয়ে বেশভূষাঁয় বিপর্ধয়ই 
বিভ্রম'__সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন । কুমারসম্ভবের আলোচ্য শ্লোকটিতেও 
প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের বাগ্জতাহেতু “বিভ্রম” ঘটে এটাই ব্যঞ্জিত। 
“বিভ্রম' এই পরিভাষাটি আলঙ্কারিকেরা কুমারসম্তভবের এই শ্লোকটি 
থেকেই আহরণ করেছেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস । শ্রীরূপ গোস্বামী তার 
বিদগ্ধমাধব নাটকে এই “বিভ্রম'কে স্পষ্ট উদাহরণ দ্বারা বোঝাবার প্রয়াস 
পেয়েছেন, মনে করি । 

কৃষ্ণের নিকট যাবার জন্য রাধা তিমিরাভিসারে উচ্ভোগী। প্রিয়সথী 
ললিতার জিজ্ঞাসায় রাধ। তার বেশবাস সম্পুর্ণ হয়েছে, ঘোষণা করে। 
তাই শুনে ললিতা রাধার দিকে চোখ তুলে তাকায় এবং রাধার বিভৃষিত 
দেহ দেখে বিস্ময়জড়িত মৃদছ হাসিতে বলে-_ 


ধন্মিল্লোপরি নীলরত্বর চিতো হারস্ত্য়ারোপিতে। 
বিন্যস্ত; কৃচকন্তয়োঃ কবলয়শ্রেণীকৃতো৷ গর্ভকঃ। 
অঙ্গে কল্পিতমঞ্জনং বিনিহিতা৷ কস্তুরিকা নেত্রয়োঃ 
কংসারেরভিসারসংভ্রমতরান্মন্যে জগদ্বিস্মৃতম্‌ ॥ 
_বিদগ্ধমাধব, ৪থ অঙ্ক 
[ সখি! একি, নীলরত্বরচিত হার তুমি ধম্মিল্লে ধারণ করেছ, আর 
নীলপদ্ুগ্রথিত গর্ভক নামক হার তুমি কুচমগ্ডলে পরিধান করেছ । আঁর 
একি ! তুমি যে কাজল অঙ্কে মেখেছ এবং কম্ত;/রিকা চোখে পরেছ, 
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হায়, হায়, কংসারির অভিসারে ব্যস্ত হয়ে তুমি যে জগৎ ভুলেছ, 
দেখছি |] 
যছুনন্দন দাস এই শ্লোকটিকেই উপজীব্য করে লিখেছেন-_ 


কেশর বরণ ভ্রমর গঞ্তন 
সহজে তিমির যেন। 
তাহে নীলমণি রতন গাঁথনি 


হার রচিয়াছে কেন || 
সখি হে হরি অভিসার কাষে। 


জানিল সকল ভুবন ভুলল 
ত্যজিয়া ধরম লাজে || 

নয়ান অঞ্জন শরীরে রঞ্জন 
কম্তুরী রচিলা আখি | 

উলটা বসন চরণে ক্ষণ 
করেতে মণ্রীর দেখি || 

দেখ কৃবলয় €দালয়ে হৃদয় 
উলট। সকলে সাজে । 

এ যদৃনন্দন কহয়ে এমন 


অতি হরিঘষের কাজে || 
সরিসকদধ্, প্‌, ১৮ 


বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীরূপ বিষয়টি গ্রহণ করাতে তারই 
আদর্শে বহু পদকর্তা এই ভাব নিয়ে সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করেছেন। 
তন্মধ্যে পদকত বংশীবদনের একটি পদ খুবই সুন্দর । পদটি এই-- 


রাই সাজে বাঁশী বাজে পড়ি গেও উল | 
কি করিতে কিবা করে পব হৈল ভুল | 
মুক্রে আচরি রাই বান্ধে কেশ-ভার | 
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার ॥ 
করেতে নূপুর পরে জঙ্বে পরে তাড়। 
গলাতে কিক্কিণী পরে কটিতটে হার || 
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা | 

হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা || 


বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার 15 


শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা | 
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা || 
বংশীবদনে কহে যাউ বলিছারি | 
শ্যাম-অনপ্াগের বালাই লৈয়৷ মরি || 
_পদকল্পতুরু ১০০৯ 


কেবল রাধার বা গোগীদের বিভ্রম নয়, কৃষ্ণেরও বেশবাসে 
বিপর্যয়ের কথা পদকর্তা বল্পভ দাস একটি পদে চমৎকার ফুটিয়ে 
তুলেছেন। পদটি এই__ 


স্রন্দর কৈহছুন আরতি তোর | 
নিঘাটিত ঘটিত সাজ নাহি জানল 
ভূুলল মাধব মোর || 
বিপরিত চীর পহিরি হরি সাজল 
দূুহ' অজদ দুছ' কাণে। 
সীথি বলয় করি হ!থে সাজাওল 
কগডল মুদরিক ভানে ॥ 
কিস্কিণি-জাল মাল করি পহিরল 
হার সাজাওল হাতে | 
চড়ক সজ করি চরণহি' পহিরল 
মঞ্তির পহিরল মাথে || 
পুরুব উত্তর নাহি দীগ দিগান্তর 
নব অন্রাগক লাগি । 
বল্লত দাস কহ' চটল মনোরথে 
সন্কট দূরহি ভাগি ॥। 
--পদকল্পতরু ১০০৬ 


এ জাতীয় পদরচনার মূলে শ্রীরূপের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে, সন্দেহ 
নেই । তবে এই সঙ্গে শ্রীৰপের উপরে অলঙ্কারগ্রন্থের প্রভাব এবং 
অলঙ্কারগ্রন্থগুলির উপরে কালিদাসের প্রভাবের কথা অবশ্যই স্বীকার্য ৷ 
এক্ষেত্রে বৈষব পদকতর্ণদের আদি খণ কালিদাসের কাছেই, তা স্বীকার 
করতে হয় । 
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এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কৃষ্ণের বাঁশী শুনে প্রসাধন-অসমাণ্ত 
অবস্থায় অভিসারিকা রাধা ও গোগীর! ছুটে চলেছে, এরূপ বর্ণনাযুক্ত বনু 
পদ বৈষ্ণব কবিরা রচনা করেছেন। ঠিক বেশবাসবিন্যাসের বিপর্যয় 
অপেক্ষা প্রসাধনের অর্ধ সমাপ্ত রূপটি এই পদগুলিতে অধিকতর ফুটে 
উঠেছে । বাহুল্যভয়ে উদাহরণস্বরূপ, যশোরাজ খান ও গোবিন্দদাসের 
একটি করে মোট ছুটি পদ উদ্ধত হল | 

যশোরাজ খানের পদটি এই__ 


এক পতোধব চন্দনে লেপিত 
জারে সহজই গোর | 
হিম ধরাধর কোনে মিলল 


ভুধরাধর যোর || 
মাবব, তুর়া দরশন কাজে | 


আব পদ চালন করিঞ সুন্দরী 
বাহির দেহলী মাঝে ॥। 

ডাহিন লোচন কাজরে রগ্রিত 
ধবল রহলছ' বাম । 

নীলধবন কমল দূঅ চান্দ 
প্জল কত কোটি কাম ॥ 

শ্রীযূত ছুসন জগতভূঘণ 
সোহ এ রস জান। 

পঞ্চগৌডেশুর ভোগ পুরন্দর 
ভণে জসরাজ খান ॥ 


_-রসমঞ্জরী (পীতাম্বর দাসরচিত ) 


গোবিন্দদাসের পদটি এই-_ 


শরদ-চন্দ পবন মন্দ 
বিপিনে ভরল কুস্ুমগন্ধ 
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যৃথি 
মন্ত-মধুকর-ভোরণি | 
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হেরত রাঁতি এঁছন ভাতি 
শ্যাম মোহন মদনে মাতি 
মুরলি-গান পঞ্চম তান 
কলবতি-চিত চোরণি || 
শুনত গোপি প্রেম রোপি 
মনহি" মনহি' আপন সৌপি 
তাঁহি চলত ধাঁহি বোনত 
মুরলিক কল লোলনি । 
বিসরি গেহ নিজহু' দেহ 
এক নয়নে কাজর-রেহ 
বাহে রগ্রিত কঙ্কণ এক 
এক্‌ কৃণডন ভোলনি ॥ 
শিথিল-ছন্দ নিবিক বন্ধ 
বেগে ধাওত যুবতিবন্দ 
খসত বসন রসন চোলি 
গলিত বেণি লোলনি । 
ততহি' বেলি সখিনি মেলি 
কেছ কাক পথ না হেরি 
এঁছ্ে মিলল গোকুল-চন্দ 
গোবিন্দদাস গাওনি ॥| 
-_-পদকল্পতরু ১২৫৫ 


যশোরাজ খানের তুলনায় গোবিন্দদাসের পরে অভিসারিকার ব্যগ্রীচঞ্চল 
রূপটি আরও মনোজ্ঞ ফুটে উঠেছে । শারদ-পু্ণিমা রজনী, মৃদ্রমন্দ 
বাতাস, কুমুমের দেহহীন লাবণ্যবিলাসে ব্যাপ্ত বনভূমি, বর্ষণন্ষাস্ত স্বচ্ছ 
সুনীল আকাশ, ভ্রমরের গুঞ্জনে যুখরিত লতীমণ্ডপ-_চীরিদিকেই 
আনন্দের হিল্লোল । এমন সময়ে কৃষ্ণের বাঁশী বেজে উঠল। গোপগীদের 
হৃদয়বীণায় বস্কার. তুলল সেই বাঁশীর মোহন স্তর । মান-অভিমান, লাজ- 
লজ্জা, কুল-শীল সব ভুলে আকুল পরাণ উল্লাসমুখর হয়ে সেই পরম 
প্রিয়ের পানে ছুটে চলল । তারা সবে বসেছিল শিথিল কবরী কুস্থমে 
সাজাতে, কমল-পদ্তল অলক্তকে রাঙাতে, কিন্তু রইল পড়ে সব 
2 
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কিছু। শিথিল কবরীপ্রাস্ত এক হাতে ধরে নিয়ে, আধো মুক্ত বসন 
সামলাতে সামলাতে তারা ছুটে চলল শ্ঠামমোহনের উদ্দেশ্যে । আনন্দ- 
উল্লাসের এ এক অপরূপ চিত্রণ | 

এই অভূতপূর্ব আনন্দোল্লাসের চিত্র কালিদাসেও নিবিড় বর্ণশাবল্যে 
অস্কিত দেখতে পাই। বরবধূ সন্দর্শনে পুরনারীদের অসীম ব্যগ্রাতার 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের হুদৃগত আনন্দ-উল্লাস। কালিদাস অসামান্য 
দক্ষতায় পুরনারীদের সেই ব্যগ্র হৃদয়ের রূপমাধুরী তার মহাকাব্য 
ছুটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা এখানে সেই প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার 
করছি । উল্লেখ্য যে, কুমারসম্তভব ও রঘুবংশে ছু-এক স্থলে ছুটি-একটি 
শব্দের পরিবর্তন ছাড়া শ্লোকগুলি হুবহু একপ্রকার । শ্লোকগুলি নিম্ন- 
লিখিত বূপ__ 


আলোকমার্গং সহসা বুজস্তয] 
কয়াচিদুদ্ধেষ্টনবাস্তমাল্যঃ | 
বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ 
করেণ রুদ্ধোহপি চ কেশপাশ || 
-ক্মারসম্ভব ৭1৫৭, রঘুবংশ থ।৬ 


প্রসাধিকালস্বিতমগ্রপাদ- 
মাক্ষিপ্য কাচিদ্ুবরাগমেব | 
উৎস্থট্টনীলাগতিরা গবাক্ষ1!- 
দলভকাকঙ্কাং পদবীং ততান || 
--ক্মারসম্ভব ৭।৫৮) রঘুবংশ ৭1৭ 


বিলোচনং দক্ষিণমগ্জনেন 
সম্ভাব্য তত্বঞ্চিতবামনেত্র। | 
তখৈব বাতায়নসন্নিকর্ধং 
যযৌ শলাকামপর! বহস্তী || 
--কৃমারসম্ভব ৭1৫৯, রঘুবংশ ৭৮ 


জালাস্তরপ্রেঘিতদৃষ্টিরন্যা 
প্রস্থানভিমাং ন ববন্ধ নীবিম | 
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নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ 
হস্তেন তশ্থাববলম্বয বাস: || 
_কুমারসম্তভব ৭৬০, রঘুবংশ ৭1৯, 


অধাচিতা৪ সত্বরমৃখিতায়াঃ 
পদে পদে দুনিষিত্তে গলভ্তী | 
কস্যাশ্চিদ!সীদ্রশনা তদানী- 
মঙ্গষ্ঠমূলাপিতসূত্রশেষ] | 
_-কুমারসম্ভব ৭৬১, রঘুবংশ ৭১০ 


[ সুবিধামত স্থানে সর্বাশ্রে পৌছাইবার জন্য কোনে সুন্দরী এতই 
তাড়াতাড়ি ছুটিলেন যে, তাহার কবরীর বন্ধন উন্মুক্ত ও তাহা হইতে 
ফুলের মাল! খসিয়া পড়িল, করেন কি? তিনি সেই শিথিল কেশপাশ 
এক হাতে ধরিয়াই ছুটিতেছেন, তাহা যে বাঁধিতে হইবে, সে খেয়াল 
আর হইল না। 

প্রসাধনকারিণী কোনো কামিনীর হয়ত চরণে আলতা পরাইয়া 
দিতেছিল, শোভাযাত্রার কলরব শুনিয়াই, প্রসাধিকার হাত হইতে পা 
ছাড়াইয়া লইয়া, সেই কামিনী এক দৌড়ে গিয়া গবাক্ষপার্খে উপনীত 
হইলেন। তাহার সে মদমস্থর সলীল গমন আর রহিল না। বাতায়ন' 
পর্যস্ত এক পায়ের আলতার চিন্তে রঞ্জিত হইল মাত্র । 

যদিও রমণীর বাম নয়ন অগ্নে অগ্জনাক্ত করার নিয়ম, কিন্তু তাড়া- 
তাড়িতে কোনো সুন্দরী দক্ষিণ নেত্রে কোনমতে কজ্জল পরাইয়া, কজঙ্জল- 
শলাকাটি হাতে করিয়া গবাক্ষপার্খে গিয়া উপনীত হইলেন। বাম 
নেত্রে আর অঞ্রন পরাইবার সময় হইল না। অন্য এক সুন্দরী 


স্পিড পাপ পপশাপ্পাস্পিশাসপপাসপশা পাস 


৪ কুমারসস্তবের “অর্ধাচিতা' স্থলে রঘুবংশে 'অধাঞ্চিতা” পাঠ আছে। রবীন্দ্র- 
নাথের ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের 'টিরায়মানা” কবিতায় এই বর্ণনার অনুরণন লক্ষ্য করি॥ 
“বেণী না হয় এলিয়ে রবে" ইত্যাদিতে “ বন্ধু, ন সন্তবিত এব তাবু করেণ 
রুদ্ধোহপি চ কেশপাশ$''-_এরই প্রতিধ্বনি মিলে । “উৎসৃষ্ট্রলীলাগতিরা গবাক্ষা দলভ- 
কাঙ্কাং পদবীং ততান"' -_-এর প্রচ্ছায়া “ভয় কোরো না, অলজ্্রাগ মোছে যদি, 
মুছিয়া যাক" ইত্য।দিতে স্পঙ্ছ্ই লক্ষিত হয়। 
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গাবাক্ষের দিকে চাহিতে চাহিতেই ছুটিলেন। দ্রেতগমনে সেই নিতম্থিনীর 
নিতম্বের বসন খসিয়া পড়িল। সে বসনে গ্রন্থিবন্ধন করিবার আর 
সময় পাইলেন না ; হাতি দিয়া কোমরের কাঁপড় ধরিয়াই চলিলেন, কর- 
ধুত অলঙ্কারের প্রভায় তদীয় নাভিগহ্বর ভরিয়া গেল। 

কেহ বসিয়া চন্দ্রহার গাথিতেছিলেন । অর্ধেক গীথা হইতেই তিনি 
শোভাযাত্রা দর্শনে ছুটিলেন, তাড়াতাড়ি যাওয়ায় গতিস্থলনে অধশশ্রথিত 
চন্দ্রহারের মণিগুলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, শুধু তীহার অন্নষ্ঠান্থুলির 
মূলে এ হারের ন্ৃতো-গাছটি রহিল।-_রাজেন্দ্রনাথ বিষ্ভাভুষণ কৃত 
অনুবাদ 

শ্রীমগ্ভাগবতের রাসলীলায় যে বর্ণনা আছে, তাই গোবিন্দ- 
দাসের পদটির প্রেরণামূল, সন্দেহ নেই। শ্ত্রীমন্তাগবতের বর্ণনার 
সঙ্গে গোবিন্দদাসের পদের সার্ৃশ্ত আছেই, তবে কালিদাসের উপরি- 
উক্ত প্লোকগুলির বর্ণনাভঙ্গীর সঙ্গেও বেশ কিছু সার্ৃশ্য আছে, মনে করি । 
পদটির আরম্ত -“শরদ-চন্দ....মধুকর-ভোরণি” ইত্যাদি অংশের সঙ্গে 
প্রীমন্ভাগবতের - “ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ ৷ বীক্ষ্যরস্তং 
মনশ্ক্রে যোগমায়া সমাশ্রিত:”_ ইত্যাদির মিল পরিদৃষ্ট হয়। 
“কেন কাহুক পথ না হেরি”- শ্রীমন্তাগবর্তের “আজগ্/রহ্যোত্- 
লক্ষিতোস্ভমাঃ-_ এরই অন্ুবাদ । শ্যামের বাশী শুনে গোপীদের এই 
উন্মত্তরূপ শ্ত্রীমপ্তাগবতেরই (১০।২৯৪-৮) বর্ণনার অন্নুসরণে অঙ্কিত 
সন্দেহ নেই । তবে পদটির অন্তান্ত বর্ণনাংশে, যেমন _“শিখিল-ছন্দ 
নিবিক বন্ধ......বেণি লোলনি” ইত্যাদিতে স্পষ্টতই কালিদাসের 
“জালান্তরপ্রেষিতৃষ্টিরন্যাপ্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবিম্‌” ইত্যাদির ছায়া 
লক্ষিত হয়। যশোরাজ খানের--“ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল 
রহলনু' বাম” কিংবা গোবিন্দদাসের --“এক নয়নে কাজর-রেহ” ইত্যাদি 
বর্ণনা শ্রীমন্তাগবতের-_“অগ্তস্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে” ইত্যাদির চেয়ে 
কালিদাসের--“বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিতবামনেত্রা” 
ইত্যাদিকেই অধিকতর অনুসরণ করেছে, নিঃসন্দেহে বল! যায় । 
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শ্রীরূপ গোস্বামী তার উজ্জ্লনীলমণি" গ্রন্থে নায়িকীভেদপ্র করণে 
“কলহান্তরিত। নায়িকার সংজ্ঞা! দিয়েছেন নিম়রূপ-- 


যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রূুঘা | 
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা ॥ 


[যে নায়িকা সথীজনসমক্ষে পাদপতিত প্রিয়তমকে নিরমন-করত্ত 
পশ্চাৎ অনুতাপ করেন, তাকে বলে কলহাস্তরিতা |] 

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন থে, এই সংজ্ঞ। শ্রীরপের 
নিজন্য রচিত নয়। সিঙ্গভূপালের “রসার্ণবন্ুধাকর/-এ প্রদত্ত 'কলহাস্ত- 
রিস্তা”র সংজ্ঞার হুবহু অনুলিপি মাত্র ।৫ সিঙ্গতৃপালের তথ! শ্রীরপের 
এই “কলহান্তরিতা*-র সংজ্ঞার বীজরূপ যেন কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় 
নাটকে দেখতে পাই । উর্বশীর প্রণয়ে পুরূরবাকে মগ্ন দেখে পাটমহিষী 
দেবী ওশীনরী রোষাকুল হয়ে উঠেছে । রাজা দেবীর প্রসাদনের জঙ্য 
তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে কিন্তু দেবী ব্বগতভাবে “মা কৃখু লহ্ুহিঅআ 
অগুণঅং বহু মধ” অর্থাৎ “এর অন্ুনয়-বিনয়ে গললে চলবে না” এই 
কথা বলে রাজাকে উপেক্ষা করে চলে গেছে । এর কিছুদিন পরেই 
দেবী রাজার কাছে এক ব্রত-অন্ুষ্ঠানে থাকার জন্ত অন্ুরোধ জানিয়ে 
সংবাদ পাঠালে রাজা পুরূরবা বিদুষককে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করে। 
বিদুষক রাজার প্রশ্নের উত্তরে বলে--“তকেমি সংজাদপচান্দাবা অত্তভোদী 
বদবববদেসেণ তত্তভবদে! পণিপাদলজ্ঘণং পমজ্জিহুকামাত্তি” অর্থাৎ 
*মনে হয়, পশ্চাৎ অনুতপ্ত হয়ে ব্রতের ছল করে তোমার প্রণিপাত- 
. লঙ্ঘনজনিত দোষক্ষাপনের চেষ্টা করছে ।” 


৫ অথ কলহান্তরিতা--_ 
যা সীনাং পুরঃ পাদপতিতং বলপভং রুষা। 
নিরস্য পশ্চান্তপতি কলহাত্তরিতা হি সা।॥ 





- রসার্ণবসধাকর 


শ্রীরূপ গোস্বামী তার 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে সিজভুপালের রসাপবসুধাকরের উল্লেখ 
করায় সিঙগভুপাল যে শ্রীরাপের পুববতী! ছিলেন, তা সহজেই প্রমাণিত হয় । 
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রাজা তাই যথার্থ মনে করে বলে-উপপন্নং ভবানাহ । তথাহি_ 
অবধৃত প্রণিপাতাঃ পশ্চাত্সস্তপ্যমানমণ্ণসোহপি | 


নিভৃতৈব্যপত্রপস্তে দয়িতানুশয়ৈর্মনঘ্িন্যঃ || 
--১য় অঙ্ক 


[ বয়স্ত তুমি ঠিকই বলেছ, হৃদরয়বতী রমণীর প্রথমতঃ প্রিয়তমের 
প্রণিপাত উপেক্ষা করিয়া পরে মনের আগুনে যখন ধিকি ধিকি 
পড়িতে থাকে, তখন নির্জনে যতই প্রিয়কৃত পূর্বমিনতি স্মরণ করে, 
তত আরও অধিক যাতনায় অস্থির হইয়া পড়ে । এমন কি, গোপনে 
প্রিয়সম্সিধানে শতবার আত্মসমর্পন করিতেও কুগ্ঠিত হয় না। রাজেন্জনাথ 
বিভ্ভাভূষণ কৃত অন্কুবাদ। ] 

সম্পূর্ণরূপে কলহাস্তরিতা নায়িকার রূপপটিই ফুটে উঠেছে রাজার 
ভাষণে । অন্যত্র এই কলহাস্তরিতা নায়িকার স্বরূপবৈশিষ্ট্য রাজা 
পুরূরবার উত্তিতে ব্যক্ত হয়েছে। উর্বশী-বিপ্রয়োগাতুর রাজা বর্ষাসিক্ত 
ক্ষীণাঙ্গী লতাকে দেখে মনে করেছেন যেন তার কোপবতী প্রিয়া 
অনুতাপানলে দগ্ধা হয়ে অশ্রুভারসিক্তা সামনে দাড়িয়ে রয়েছে-- 

তন্বী মেঘজলা্র পল্লবতয়া ধৌতাধরেবাশ্ডভি: 
শূন্যেবাভরণৈঃ স্বকালবিরহাদ্ধিশ্রান্তপুষ্পোদৃগম। | 


চিন্তামৌনমিবাস্থিতা মধুনিহাং শব্দৈবিনা লক্ষ্যতে 


চণ্ডী মামবধূয় পাদপতিতং যাতা প্রকৃপ্যেব সা || 
-৪র্থ অঙ্ক 


[নবমেঘের জলসম্পাতে এই ক্গীণাঙ্গী লতা যেন কাঁদিয়া কাদিয়া 
'নয়নজলে অধরপল্লবটিকে বিধৌত করিয়াছে । এখন অসময় বলিয়া 
ফুল আর ফোটে না, মনে হইতেছে, সমস্ত আভরণ যেন খুলিয়। 
ফেলিয়াছে। ফুল নাই, সুতরাং ভ্রমরের গুরঞ্জনও নাই, তাই মনে হয়, 
চিন্তাবশে যেন চুপ করিয়া আছে। যেন আমার সেই ক্রোধরক্তবণ 
স্ততকোপিনী প্রেয়সী, পাঁদপতিত আমাকে উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়া 
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এখন অগ্ুতাপানলে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছেন।--রাজেন্দ্রনাথ বিগ্ভাভূষণ 
কৃত অন্থুবাদ 
“কলহাস্তরিতা+-র বর্ণনায় ভরত যুনির সংজ্ঞাই কালিদাসের উপজীব্য 
হতে পারে এবং তা হওয়াই স্বাভাবিক । ভরত মুনি তাঁর নাট্য- 
শান্তরএ “কলহান্তরিতা'-র সংজ্ঞা দিয়েছেন এবংরূপ-_ 
ঈর্ঘাকলহবিক্রান্তৌ যস্যা নাগচ্ছতি প্রিয়:। 


আমঘবেঘসস্তপ্ত। কলহাম্তরিতা ভবেৎ || 
-7২৪ অধ্যায়, ২০৮ শোক 


ভরতমুনির নাট্যশান্ত্রোক্ত কলহান্তরিতার সংজ্ঞা সিঙ্গভূপাল তথ! 
শ্রাীৰপের প্রেরণাস্থলও হতে পারে । তবে পাদপতিতংঃ এবং 
পিশ্চান্তপতি* শব্দপ্রয়োগ কালিদাসেরই প্রযুক্ত ভাষার নিকটসান্নিধ্য 
সৃচিত করে। তাই মনে হয়, “কলহান্তরিতা-র সংজ্ঞা নির্মাণে 
সিঙ্গতূপাল তথা শ্রীরপের প্রদত্ত সংজ্ঞায় কালিদাসের কথঞ্চিৎ প্রভাব । 
রয়েছে । অবশ্ঠ অন্তান্ত অলঙ্কার-গ্রন্থগুলিতে “কলহাস্তরিতা'-র যে 
ংজ্ঞা পাঁওয়! যায়, তাতে এই ছুটি শব্দের ব্যবহার যে দৃষ্ট হয় না, এমন 
কথা বলা চলে না।৬ সেক্ষেত্রেও আমাদের অন্মান, ভরতমুনির 
নাট্যশান্ত্র বারা যেমন তারা প্রভাবিত হয়েছেন, তেমন কালিদাস দ্বারাও 
তারা প্রভাবিত হয়েছেন । 

দর্শনজনিত পুর্বরাগের অন্ভতম উপায় চিত্রপট । চিত্রপটদর্শনে 
প্রণয়সংঘটনের ব্যাপার কাপিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে দেখতে 


৬ চাটুকারমপি প্রাণনাথং কোপাদপাস্য যা! 

পশ্চাত্তাপমবাপ্লোতি কলহান্তরিতা তু সা॥ 
--সরস্থতীকষ্ঠাভরণ, ৫ম পরিচ্ছেদ 

'চাটকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপাস) যা । 
পশ্চাত্তাপমবাপ্নোতি কলহান্তরিতা তু সা॥ 
| __সাহিত্দগণ, ওয় পরিচ্ছেদ 
উল্লেখা যে, ভোজদেবপ্রদত্ত “কলহাত্তরিতা'"র সংজ্ঞাই বিশ্বনাথ হুবহু নকল 

ৰকরেছেন। কেবল 'কোপাৎ' স্থলে 'রোষাৎ' প্রয়োগ করেছেন । 
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পাই। রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকার চিত্রপট দেখে তার প্রতি অন্ভুরক্ত 
হয় এবং মালবিকার সঙ্গে মিলনের জন্য আকুল হয়ে ওঠে, কালিদাস 
বলেছেন ।+ কালিদাসের এই নাটকের দৃষ্টান্ত থেকেই চিত্রে দর্শনের 
ফলেও যে পূর্বরাগ হতে পারে এমন কথা আলঙ্কারিকেরা বলেছেন, 
ধারণা হয়। ভান্ুদত্ত তার 'রসমঞ্জরী? গ্রন্থে তিনপ্রকারে পূর্বরাগ সংঘটিত 
হয়, এমনটি বলেছেন। স্বপ্পে দর্শন, সাক্ষাৎ দর্শন ও চিত্রপটে 
দর্শন__ 
দরশন তিনমতু নাগরী নাগরে | 


সাক্ষাৎ স্বপন আর পটে চিত্র ধরে ।। 
-ভারতচন্র কৃত অনুবাদ 


( ভারতমন্্র-গ্রন্থাবলী, সাহিত্য পরিঘৎ সংস্করণ, পৃঃ ৩৮৪ ) 
তানুদত্তের প্রত্যক্ষ প্রভাবে শ্রীরপও 'উজ্জ্বলনীলমণি” গ্রন্থে এই 
তিনপ্রকার দর্শনের কথাই উল্লেখ করেছেন । তত্র দর্শনম্‌_-*সাক্ষাৎ 
কৃষ্ণস্য চিত্রে চ স্যাৎ স্বপ্লীদৌ চ দর্শনম্‌।৮ চিত্রপটদর্শনে যে পূর্বরাগ 
জন্মায়, একথা কেবল বলেই ক্ষান্ত হননি, শ্রীরপ তার “বিদগ্ধমাধব' 
নাটকে তা বর্ণনাও করেছেন। সথী বিশাখা রচিত চিত্রপটদর্শনে রাধার 
পূর্বরাগের উন্মেষ শ্রীৰপ অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে এখানে দেখিয়েছেন । 
প্রীরাধার নিজ উক্তিতে চিত্রপটদর্শনে এই প্রণয়ান্ুরক্ততার উজ্জল পরিচয় 
ফুটে উঠেছে । রাধ! নিজ হৃদয়কে সম্বোধন করে বলছেন - 


শিশিরয় দৃশৌ দৃষ্টা। দিব্যকিশোর মিতীক্ষিতঃ 
পরিজনগিরাং বিশ্রস্তাত্বং বিলাসফলাক্কি তত | 


৭ মালবিকাগ্নিমিন্র নাটকের প্রথম অঙ্কে দুই চেটচীর কথোপকথন এইরাপ-- 
স্দিতীয়া-_-«*সহি ! ঈরিসেণ বাবারেণ অসগ্নিহিদাবি সা ভট্টিণা কহং দিটা” অথাৎ 
আচ্ছা ভাই, নাচগান শেখবার জন্য মালবিকা তো আচার্ষের বাড়ীতেই থাকে, তবু রাজা 
তাকে দেখলেন কেমন করে £ 

প্রথমা--“আং সো জণো দেবীএ পাসসগদো চিত্তে দিটো” অথাৎ, ঠিক বলেছ, 
কিন্ত একথানি ছবিতে দেবীর পাশে মালবিকা আঁকা ছিল, সেই ছবিখানি ততার নজরে 


পড়েছে। 
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শিব শিব কথং জানীমস্ত্ামবক্রবিয়ো বয়ং 


নিবিডবড়বাবহিজালাকলাপবিকাশিনয্‌ || 
_ বিদগ্ধমাধব, ২য় অন্ক 


[ এই দিব্য কিশোরকে দেখে ছুই চোখ শীতল কর'_ পরিজনগণের 
এই বাক্যে বিশ্বাস করে আমি চিত্রফলকে আঁকা তোমাকে দেখেছিলাম । 
হায়, ভূমি যে নিবিড় বাড়বাগ্সির জ্বালাকলাপ বিকাশ করবে, সরলামতি 
আমরা কেমন করে বুঝব? 7 

শ্রীরপের আদর্শে ই চিত্রপটদর্শনে রাধার অনুরাগ সঞ্চারের বিষয় 
নিয়ে পরবর্তাকালে বহু পদকর্তা অস্য পদরচনা করেছেন, নিঃসংশয়ে 
বল চলে । 

পদ্রকর্তা শেখর লিখেছেন__ 


রহ' রহ সখি ভান কোরে দেখি 
আঁখি না পিছলে মোর । 
এই' যে নাগর গুণের সাগর 


বয়সে নব কিশোর || 
আলো সই কিবা সে দেখাইলে মোরে । 
এই যে আকৃতি পিরীতি মুরতি 
আন নাহি চাহি তোরে | 
দেখায় সুন্দরী করিলে বাউরী 
না দেখিলে প্রাণে মরি | 
হিয়৷ পর ধর জুড়াক,অস্তর 
কহিছে ধরণী ধরি || 
লোচন যুগল লোরেতে ভরল 
মূরছিত তহি ভোর । 
হা হ] প্রাণধন বলি অচেতন, 
ললিতা করল কোর || 
কহয়ে বচন চিত্রের রচন 
পুর এমন আছে। 
ধরি তুয়। পায় যদি সত্য হয় 
লৈয়া চল তার কাছে ।। 
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এ দাস শেখর সঙ্গে চলু মোর 
বুঝিতে রসিক রায় | 

প্রতিবিষ্ব দেখি লোরে পুরে আখি 
কেমনে পরশি তায় | 


-_ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ুব পদাবলী, পূ ৩০৪ 


শ্রীরপোত্তর চণ্ডীদাস লিখেছেন-__- 


হাম সে অবল। হয়ে অখলা 
ভাল মন্দ নাহি জানি । 
বিরলে বসিয়! পটেত লিখিয়া 
বিশাখা দেখাল আনি || 
হ'রি হরি এমন কেনে বা হৈল। 


বিঘম বাডব- আনল মাঝারে 
আমারে ডারিয়া দিল || 

বয়স কিশোর বেশ মনোহর 
অতি স্থমধূর রূপ। 

নয়নযুগল করয়ে শীতল 
বডই রসের কপ || 

নিজ পরিজন সে হেন আপন 
বচনে বিশ্বাস করি । 

চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে 
বুক বিদরিয়া মরি || 

চাহি' ছাড়াইতে ছাড়া নহে' চিতে 
এখন করিব কি। 

কহে' চণ্ডীদাসে শ্যাম-নব-রসে 


ঠেকিবা রাজার ঝি।। 


- পদকল্পতরু ১৪৩ 


: চণ্তীদাসের পদটি যে স্পষ্টতই পূর্বোদ্ধত শ্রীরপের “বিদগ্ধমাধব' 
নাটকের শ্রোকটির অন্থবাদ, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এরূপ 
আরও বহু পদ আছে, বাহ্ুল্যভয়ে আর বেশী উদ্ধত করা হল না। 
প্রীরূপের পূর্ববর্তী কোন পদ্কারের, এমন কি বিষ্ভাপতির পর্দাবলীতেও 
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চিত্রপটদর্শনে রাধার পূর্বরাগসর্ণারের কোন পরিচয় আমরা পাই না। 
স্থতরাং নিঃসন্দেহে এই বিষয়ক পদরচনায় শ্রীরপের প্রভাব সম্পুর্ণ 
বর্তমান বলা যায় এবং তা-ই যদি হয়, তাহলে প্রকারান্তরে কালিদাসের 
প্রভাবকে নিশ্চিতই ব্বীকাঁর করে নিতে হয় । কারণ, শ্রীরপ ধাঁর 
কাছে খণী, সেই ভান্ুদত্তের উৎস যে কালিদাস, একথা পূর্বে বলেছি। 
শ্রীব্প রচিত রসশান্ত্ের উপরেই কেবল নয়, তার কাব্যনাটকেও 
কালিদাসের প্রভাব বহুল পরিমাণে লক্ষিত হবে। শ্রীরূপ 'হংসদৃত' 
কাব্যটি যে কালিদাসের মেঘদুত-এর প্রেরণায় লিখেছিলেন, এ ব্যাপারে 
কোন সংশয়ই নেই। হংসদুতের প্রেরণায় আবার বৈষ্ণব কবিরাও 
কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন । কবি কালিদাস তার অমর কাব্য 
মেঘদুত-এ অচেতন মেঘকে দুত পদ্দে বৃত করার জন্য কৈফিয়ৎ দিয়েছেন 
নিয়রূ্প-__ 
কামাতা হি প্রকৃতিক্পণাচেতনাশ্চেতনেঘু | 
স-মেঘদূত ১1৫ 
[ কামার্তগণ চেতন-অচেতন সম্বন্ধে স্বভাবত মূ হয়। ] 
শ্রীরপও ললিতা কতৃক হংসকে দুতপদে বৃত করার কৈফিয়ৎ 
দিয়েছেন কালিদাসের অনুসরণে _ 
ন তসা৷ দোঘোহয়ং যদিং বিহগং প্রাথিতবতী | 
ন কস্মিন্ন বিশ্রস্তং দিশতি হরিভক্তিপ্রণয়িতা || 
_হংসদৃত, ৮ম শ্লোক 
[ হংসকে দূতরূপে প্রার্থনা করায় কোন দোষ হয়নি, কারণ শ্রীকৃষ্ণের 
প্রেমাধিক্য কোন্‌ বিষয়ে না বিশ্বাস জন্মায় | ] 
এই ভাবেরই অন্নুসরণে রাধামোহন ঠাকুর লিখেছেন__ 


সজনি অদভুত প্রেমক রীত। 
তিরযক জঙ্গম ইহ' নাহি জানত 


কহতহি" কত বিপরীত ॥ 
- পদকল্পতরু ১৬৭৬ 
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কালিদাসের যক্ষ মেঘকে তার প্রিয়ার কাছে বার্তা নিয়ে যেতে 
অন্থরোধ করেছে । মেঘ কেন অযথা যক্ষের জন্য কষ্ট স্বীকার করবে! 
যক্ষ তাই মেঘের স্ত্রতিবাদন করে বলছে-- 
জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুর্ষরাবত্তকানাং 
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপূরুঘং কামরূপং মঘোনঃ। 
তেনাথিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দুরবন্ধুরগতোহহং 


যাচঞা মোধা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকাম। || 
-মেঘদূত ১।৬ 


[ ভূবনবিদ্দিতি পুক্কর-আবতর্কদের বংশে জাত, কামরূপী এবং 
ইন্দ্রের প্রধান অন্ুচর বলে তোমাকে জানি ৷ সেজন্য, বিধিবশে প্রিয়া- 
বিরহী হয়ে আমি তোমার নিকট প্রার্থী হচ্ছি । গুণবানের নিকট 
প্রার্থনা বিফল হওয়াও ভাল, অধমের নিকট সফল হওয়াও ভাল 
নয়।] 

ঠিক অন্ুরূপভাবেই ললিতাও হংসকে স্তুতিবচনে শীত করার 
চেষ্টা করেছে: 

পবিভ্রেঘূ প্রায়ো বিরচয়সি তোয়েঘু বসতিং 
প্রমোদং নালীকে বহপি বিশদাত্ু। স্বয়মপি | 


অতোহহং দুঃখার্তা শরণমবলা ত্বাং গতবতী 
ন ভিক্ষা সৎপক্ষে বজতি হি' কণাচিদ্বিফলতাম | 


_ হংসদত, ৯ম শ্লোক 


[হে হংস, তুমি বন্থলভাবে পবিত্র জলে বাস কর, পদ্মের মৃণাল- 
ভক্ষণে আনন্দ পাও। বিশেষতঃ তুমি নিজেও পবিত্রাত্বা। এজন্য 
ছুঃখার্ত অবলা আমি তোমার শরণ নিলাম । সাধুজনের কাছে কোন 
প্রার্থনা বিফল হয় না।] 

রাধামোহন ঠাকুর উক্ত শ্লোকেরই অনুসরণে লিখেছেন-- 


তু অতি নিরমল অন্তর কোমল 
পরম-হংস দয়াশীল | 
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হাম সব দুখিনী তাহে অবল৷ গণি 
পিয়ক বিরহ হৃদি কীল | 
--পদকল্পতরু ১৬৭৬ 
যক্ষ যেরূপ অলকাপুরীতে বিরহিণী প্রিয়াকে চিনে নেবার নির্দেশ 
'মেঘকে দিয়েছে, সেরূপ শ্রীরূপের হংসদুতে ললিতাও হংসের কাছে কৃষ্ণকে 
চিনে নেবার নির্দেশ বিস্তৃতভাবে দিয়েছে । রাধামোহন ঠাকুর শ্রীরূপ 
লিখিত এই শ্লোকগুলির অনুসরণে একটি পদে এই ভাবই ফুটিয়ে 
তুলেছেন-_ 
কী ফল পরিচয় কথন অনেক। 
জানবি তব যব হব পরতেক || 
যো দরশনে হোয় পরম আনন্দ । 
সো! অবধারবি যদুকূল-চন্দ || 
শুন তভু কহি কছু নিরুপম রূপ। 
জগজন লোচন অমিযা স্বরূপ || 
-_পদকলতরু ১৬৭৭ 
কালিদাস এখানে প্রত্যক্ষতঃ বেষ্ব কবিদের ছারা অন্ুস্থত ন 
হলেও তারই ভাবছায়া শ্রীরূপের মাধ্যমে যে সঞ্চারিত হয়েছে, এ সম্পর্কে 
আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি । কালিদাসের মেঘদুতের প্রভাব যেমন 
প্্ীরপের' কাব্যে, তেমনি কালিদাসের নাটকগুলির প্রভাবও তার নাটক 
ছুটিতে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে, দেখা যাবে। নাটক ছুটির 
ঘটনাবিষ্তাসে, চরিত্র-অঙ্কনে, নাটকীয় কলাকৌশলনির্মাণে প্রভাব তো 
রয়েছেই, কোথাও কোথাও কোন কোন শ্লোকের ভাব ও ভাষার পশ্চাতে 
কালিদাসীয় কল্পনার প্রেরণা সংলক্ষ্য হবে । 
নায়কনায়িকার প্রেমোম্মেষের প্রাথমিক রূপটিকে কবি কালিদাস 
যে সহজ সৌন্দর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা অনবস্ত। রাধা ও কৃষ্ণের 
প্রণয়োন্মেষের যে রূপচিত্র প্রীরপ গোস্বামী এঁকেছেন, তা প্রত্যক্ষতঃ 
কালিদাসীয় অঙ্কিত চিত্রকে অনুসরণ করেই। শকুস্তলার সঙ্গে প্রথম 
আলাপের পর ছুত্মস্ত শকুস্তলার অপার সৌন্দর্য ও তার লঙ্জী-থরো- 
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থরো৷ মনের গোপন অন্নুরাগকে বিদূষকের নিকট প্রকাশ করেছে 
এই বলে-__ 

দর্তাঙ্করেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে 

তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পর্দানি গত্বা। | 

আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়স্তী 


শীখাসু বলকলমসক্তমপি দ্রমাণাম্‌ || 
_অভিজ্ঞানশকম্তল, ২য় অঙ্ক 


[ছু এক পা গিয়ে কুশের ডগ! পায়ে ফুটেছে বলে থামল এবং 
গাছের ডালে বাকল না৷ জড়ালেও তা ছাড়াবার ছল করে আমার দিকে 
মুখ ফিরে তাকাল ।]৮ 

শ্রীবপ অবিকল এই ভাবেরই অনুসরণ করেছেন । কৃষ্ণ তার প্রিয় 
বয়স মধুমঙ্গলের নিকট রাধার অন্নুরাগাতিশয়ের বর্ণনা করছে ঠিক এই 
বর্ণনারই অন্ুকরণে-_ 

ছিন্ন: প্রিয়ো মণিপরঃ সখি মৌন্তিকানি 
বৃত্তান্যহং বিচিনুয়ামিতি কৈতবেন | 
মুগ্ধং বিবৃত্য ময়ি হস্ত দৃগন্ততঙ্গীং 


রাধা গুরোরপি পুর: প্রণয়াদ্ধযতানীৎ || 
-বিদগ্ধমাধব, ৩য় অঙ্ক 


[ হে সখি, আমার প্রিয় মণিহারটি ছি'ড়ে গেছে, অতএব ফুক্তাগুলো 
কুড়িয়ে নিই, এই বলে ছলে গুরুজনের সম্মূখেও আমার দিকে ফিরে 


প্রণয়ভরে মনোহর কটাক্ষভঙ্গী করেছিলেন । ] 
শ্রীরপের তুলনায় কালিদাসের বর্ণনা স্বাভাবিকতায় ও বাস্তবতায় 





৮ বিক্লমোবশীয় নাটকেও পুরারবার প্রতি উর্বশী অনুরূপ ছলনার আশ্রয়ে 
অনুরাগের প্রকাশ দেখিয়েছে ৷ উর্বশী ॥। (উৎপতনতঙ্গং রাপয়িত্বা ) অম্মো লদ।বিড়বে 
এসো এআবলী বৈজঅন্তিআ মে লগ্গা। (সব্যাজমপস্থত্য রাজানং পশ্যন্তী ) সহি 
চিত্তলেহে মোআবেহি দাবণম্‌' অথাৎ উবশী। € আকাশে উঠবার সময় যেন বাধা 
পেল এইরূপ অভিনয় করে) লতার জালে আমার গলার একাবলী বৈজয়স্তিকা 
হার যে জড়িয়ে গেল ( এই ছলে ঘাড় বাকিয়ে রাজাকে দেখতে দেখতে ), সথি চিন্রলেখে 
তুই হারটা ছাড়িয়ে দে না। 
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অধিকতর মনোজ্ঞ সন্দেহ নেই। সে যাই হোক, আবার শ্রীরূপেরই 
এই শ্লোকের ভাবমুণালের আশ্রয়ে বাঙালী কবি বিষ্ভাপতি একটি 
মধুটলমল পূর্ণপদশতদল অনায়াসনৈপুণ্যে বিকশিত করে তুলেছেন । 
তরলায়িত হিল্লোলে ও সহজ ছন্দন্ুষমায় পদটিতে আসামান্য কবিত্বমাধূর্য 
ফুটে উঠেছে । পদাটি এই-_ 


নাহি উঠল তিরে রাই কমল-মুখি 
সমুখে হেরল বর-কান। 
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনি নত-মুখি 
কৈছনে হেরব বয়ান | 
সখি হে অপরুপ চাতুরি গোরি । 
সব জন তেজি আগুসরি ফুকরই 
আড় বদন তহি ফেরি ।। 
তহি পুন মোতি-হার টুটি পেলল 
কহত হার টুটি গেল। 
সব জন এক এক চুনি সঞ্চর 
শ্যামদরশ ধনি কেল ॥। 
নয়ন-চকোর কানু-মুখ শশিবর 
কয়ল অমিয় রস পান। 
দুহ' দৌঁহ1 দরশনে রসহু" পসারল 
বিদ্যাপতি ভালে জান ॥| 
-পদকল্পতরু ৭২১ 


রাধা যমুনায় ক্নান করে ফিরছে, সঙ্গে আছে সখীরা এবং শাশুড়ী 
ননদিনী। হঠাৎ দেখে সম্মুখে কৃষ্ণ । তাকে ভাল করে দেখতে হবে 
কিন্তু গুরুজনদের সামনে কেমন করে দেখা যায় । রাধা চমৎকার 
ছলের আশ্রয় নিল। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতে গলার হার 
ছিড়ে বলল--হার ছি'ড়ে গেছে, তোমরা একটু কুড়িয়ে দাও। ছেঁড়া 
হারের চুনিপান্নাগুলে৷ যখন সবাই কুড়াতে ব্যস্ত, তখন সেই ফাঁকে রাধা 
প্রাণভরে কৃষ্ণকে দেখে নিল। কল্পনাটি মনোজ্ঞ সন্দেহ নেই । কিন্ত 
এই অপূর্ব পদটি রচনা-ব্যপারে বাঙালী কবি বিগ্ভাপতি শ্রীরপের কাছে 


32 বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার 


প্রত্যক্ষভাবে তথা কালিদাসের কাছে যে পরোক্ষে খণী উপরি-উক্ত 
আলোচনায় সহজেই প্রতীত হবে। আর পদটি যদি মৈথিল কবি 
বিষ্ভাপতির হয়, তাহলে শ্্রীরূপের নিকট খণ স্বীকারের প্রশ্ন ওঠে না, 
প্রত্যক্ষতঃ কালিদাসের নিকটই বিষ্ভাপতি খাণী বলে স্বীকার করতে হয় 
এবং শ্রীবপ এই পদের ভাব অনুসরণ করে শ্লোকটি রচনা করেছেন, 


এমনটি বলতে হয়।৯ 
উপরি-উক্ত শ্লোকের ভাবাশ্রয়ে গোবিন্দদাস নিম্নোক্ত পদ রচনা 


করেছেন_ 


শ্যামল সুন্দর কূপ অমিয়া রসের কপ 
হেরি রাধা পড়ল বিভোর | 
সম্বিত হইয়া বোলে নিজ চিত্ত কৃতৃহলে 
সাধু প্রাণ রহি গেল মোর | 
শিখও-শিখর কৃ রাধারূপে সতৃষঃ 
উল ফিরাইতে নারি আখি | 
মধুর মধুর প্রীত কিবা হই উপনীত 
সেই সে পিরিতি তার সাথি ॥। 
হেনই সময়ে আসি জিলা কর্কশভাধঘী 
বধ লইয়৷ চলিলেন সাথ । 
রাই ছলে ফিবি ফিরি সে৷ মুখ নিরখই' 
ভালহি দেয়ল হাত || 
দরশনে না পূরল কাম । 
যো মুখ দরশনে নিমিখ ঘন নিন্দই 
তাহে কি সময় ঘট যাঁম || 
গুরুজনে ছল করি কণ্ঠমণিমাঁল৷ ছিড়ি 
বিচিনই অস্তরতিয়াসে | 


৯ বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদক খগেন্দ্রনাথ মিব্র ও বিমানবিহারী মজমদার 
এচী বাঙালী কবি বিদ্যাপতির রচিত পদমালার অন্ততুত্তত করেছেন । আমাদেরও 
অন্মান এটি বাঙালী বিদ্যাপতিরই রচনা । নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তার সম্পাদিত বিদ্যাপতির 
পদাবলীতে এই পদটিকে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচিত বলে গ্রহণ করেছেন । 
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এক দিঠি গুরুজনে আর দিঠি শ্যামপানে 
কি কহব গোবিন্দদাসে || 


-_-পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১ 


কৃষ্ণকে দেখার পর হতেই রাধার আচার-আচরণে বিসদৃশতা ফুটে 
ওঠে। দেহে ফুটে ওঠে সৌন্দর্যের বিকার, দিনে দিনে শরীর হয় কৃশ, 
পাগডর। তাই দেখে সথীরা বলছে-_ 
চিন্তাসস্ততিরদ্য কম্ততি সখি স্বাস্তস্য কিস্তে ধৃতিং 
কিংবা সিঞ্চতি তামমন্বরমতিস্বেদান্তসাং ডশ্বর: | 


কম্পশ্চম্পকগৌরি লম্পতি বপুঃ স্ৈধং কথং বা বলা 
তথ্যং ফ্হি ন মঙ্গল! পরিজনে সঙ্গোপনাঙ্গীকৃতিঃ | 


[ হে সখি, চিন্তায় কি তোমার অন্তঃকরণের ধৈর্যের বন্ধন ছিন্ন 
হয়েছে? এত ঘর্মজল-রাশিতেই বা তোমার অরুণ বসন সিক্ত হচ্ছে 
কেন? চম্পকগৌরি, কম্প কেনই বা বলপূর্বক তোমার শরীরের ধৈর্য 
হরণ করছে? নিজের পরিজনের কাছে কোনও কথা গোপন করলে 
তাতে মঙ্গল হয় না, অতএব সকল কথা প্রকাশ করে বল।] 

এতো! যেন শকুস্তলার উদ্দেশে তার প্রিয়সখীদ্বয়ের জিজ্ঞাসার 
ভাষাঁকেই একটু ঘুরিয়ে বলা। অনন্ূয়া বেদনাক্রিষ্ট শকুস্তলাকে এরূপ 
বলছে__ 

“হল! সউস্তলে, অণত্তস্তরা কৃখু অম্হে মঅণগঅস্স বুত্তস্তস্স। 
কিন্ত জারিসী ইতিহাস ণিঅন্ধোন্থ কামঅমাণাণং অবথথা স্থণীঅই তারিসীং 
দে পেক্খামি। কহেহি কিং ণিমিত্তং দে সন্তাবো । বিআরং কৃখু 
পরমথদে। অর্জাণিঅ অগারস্তে। পড়িআরস্স”। 


[ সখি শকুস্তলে, মদনঘটিত বৃত্তান্ত আমরা জ্ঞানি না, কিন্তু ইতিহাস- 
গ্রন্থাদিতে বিরহীর অবস্থা যেরূপ বণিত হয়েছে, তোমার সেইরূপ 
দেখছি । তোমার সন্তাপ কি জন্য বল। নিশ্চয় না জানলে প্রতিকারের 


ব্যবস্থা করা যায় না।] 
3 
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কালিদাসের প্রভাব নিঃসন্দেহে পড়েছে এখানে । আবার শ্রীরপের 
উক্ত শ্লোকের ভাবছায়ায় ঘনশ্যাম দাস রচনা করেছেন এই পদটি-_ 


নয়ন কাজর লোরে মিটায়লি 
ঘামে বসন তিতি গেলা । 
চিন্তসি হৃদয়ে বুঝই নাহি' পারই 


কৈছে মনোরথ ভেলা || 
সুন্দরি না বুঝিএ তোহারি চরিতে। 


পরিজন বাচি হোত কিয়ে মঙ্গল 
সে সমুঝবি নিজ চিতে ॥ 
চম্পক বরণ অঙ্গ ঘন কাপই 


তাহি অবস ভেল দেহা । 
হেরইতে তোহারি বিপদ প্রিয় সখিগণ 

জীবনে না বান্ধই থেহ। || 
শুনইতে কোপে কমলমখি বোলত 

শুনই নিঠুব তোহে জান । 
বেলই প্রিয়সথি কাহে মোহে -রাখসি 


ঘনশ্যাম ইথে পরমাণ || 
-বনবিলাণবল্লী, পঃ ৬০ 


অন্ন্রূপভাবে যুনন্দন দাস রচ"1 কলেছেন-- 


উপজিল চিন্তা হতি তোমার অস্তরমতি 
ধৃতিচ্ছেদ কর কেনে নিতি। 
কেনে বা অরুণ চির সিঞ্চিয়া পড়য়ে নীর 
ঘর্মে ভেল শরীর পূরিতি | 
সখি হে সত্য কহ আমা সবাকার | 
নিজ পরিজন গণে করিছ যে সঙ্গোপনে 
শুন সখি সব অমঙগলে || 
চম্পক বরণ দেহ তিলেক ন৷ পায় থেহ 
অতিকম্পে করয়ে গরাস | 
দেখি তুয়৷ এই রীতে সব সখীগণ চিতে 
অতিশয় লাগয়ে তরাস || 
_-রসকদস্ব, পৃঃ ২৯ 


বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার 35 


পদ ছুটিতে পরোক্ষে কালিদাসেরই প্রভাব অতি সহজেই বলা যায়। 
এমন কি ঘনশ্যাম দাসের পূর্বোদ্ধত পদের শেষভাগে সখীদের প্রশ্নে 
রাধার ক্রোধ্প্রকাশের সাহায্যে মনোবেদনা গোপন করার চেষ্টাতে কালি- 
দাসের শকুম্তলা স্বগতভাষণে যা বলেছে তারই একটা দুরগত ছায়া 
লক্ষিত হয়। সখীদের জিজ্ঞাসায় শকুস্তলা আত্মগতভাবে বলেছে- 
*বলঅং কৃখু যে অহিণিএসো, দাণিং বি সহসা এদাণং ণ সকণোমি 
ণিএদেউং” অর্থাৎ প্প্রাণ থাকতে কিছুতেই একথা প্রকাশ করতে 
পারব না। সখীরা যতই ধরুক, হঠাৎ বলতে তো আমার সাধ্যেই 
কুলাবে না | 

সখীদের সহানুভূতিমূলক কুশল জিজ্ঞাসায় রাধা দীর্ঘশ্বীসসহকারে 
প্রত্যুত্তর বলে_ 


ইয়ং সখি জুদূঃসাধ্যা রাধাহদয়বেদনা | 
কতা যত্র চিকিৎসাপি কৎসায়াং পধ্যবমতি || 


তা বিপ্রবেমি ইমস্মিং ওসরে জধা সুদিঢং একং লদাপাসং লহেমি তথা 
সিণেহম্স ণিকিদিং করেধ? অর্থাৎ “হে সখি রাধার এই হৃদয়বেদনা 
অতিশয় ছুঃসাধ্য, যে এর চিকিৎসা করবে, তার কুৎসা ভিন্ন যশো- 
লাভের সম্ভাবনা নেই । অতএব তোমাদিগকে জানাই যে, এখন যদি 
একটি লতা পাই, তবে তোমাদের প্রতি আমার যে স্নেহ তার প্রতিদান 
করা হয় (অর্থাৎ লতাপাশে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে সকল যাতনার 
অবসান ঘটাতে পারি )। 

সখীর! রাধার কথায় ব্যথিত হয়ে বলে-_“হলা৷ এবং দারুণং ভণণতী 
মা কৃখু সহীণং জীবিদং লুম্পেহি। গং পচ্চাসগ। দে অহীট্ঠ সিদ্ধি” 
অর্থাৎ সখি, এরূপ দারুণ কথা বলে আর সখীদের জীবননাশ করো 
না। আমর! নিশ্চয়ই বলছি, শীত্ই তোমার অভীষ্ট পুর্ণ হবে। 


বিদপ্ধমাধব নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে রাধা ও সখীদের এবংবিধ 
কথোপকথন স্পষ্টতই শকুস্তলা ও তার সখীদের অনুরূপ কথোপকথনকে 
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স্মরণ করায় । শ্রীরূপ এখানে কালিদাসকে যে অনুসরণ করেছেন তা 
নিদ্বিধায় বলা চলে। 

শ্ীরপের উপরি-উক্ত রাধা ও সখীদের আলাপের বর্ণনা অনুসরণে 
যছ্নন্দন দাস লিখেছেন-__ 


আমার হাঁদয় বাথা অতিশয় 
দঃসাধ্য কহিল তোয় । 
ইহা] উপশম হৈতে পরিণাম 


কচ্ছানিরমিত মোয় | 
সই কহিয়ে মরম কথা । 


উপায় আছয়ে লজ্জা] যাতে নহে 
ঘুচয়ে মরম ব্যথা || 

এই অবপবে বৃক্ষের মন্দিরে 
দৃঢ লতাপাশ লঞ | 

পিরিতি কারণ তেজিব পরাণ 
এই সে লইছে হিয়া || 

এই স্ব কথা বিশাখা ললিত 
শুনিয়৷ মানয়ে দুখ । 

কহে কেনে হেন কহিছ দারুণ 
যাতে বিদরয়ে বুক || 

আমার জীবন থাকিতে এমন 
কেমনে হইবা তুমি । 

আমার হৃদয় বাঞ্চিত যে হয় 
মিলিবে কহিল আমি || 

তুয়াতীষ্ট সিদ্ধি পত্যাসন্ন বিধি 
দেখি মোর মনে হয় । 

এ যদুনন্দন দাস তহি ভণ 


এ বচন আন নয় | 
_রসকদস্ব, পৃঃ ৩৩ 


পদটিতে যছ্ুনন্দন রাধা ও সখীদের সংলাপের বিশুদ্ধ অন্ুবাদই 
করেছেন বলা যায়। যাই হোক, কালিদাসের মদনতাপিত শকুস্তলার 
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অনুকরণে শ্রীরপ মদনসস্তাপরিষ্ট রাধার রূপটি একেছিলেন। যছ্ুনন্দন 
আবার সেই রূপটিকেই ভাষাস্তরে প্রকাশ করেছেন। কালিদাসের 
প্রত্যক্ষ প্রভাব না হলেও পরোক্ষ প্রভাবের কথা স্বাভাবিকভাবেই 
এসে যায়। কালিদাস যেমন অনন্ুয়া ও প্রিয়ংবদা ছুই. সথীকে দিয়ে 
শকুম্তলার মনোবেদনার গৃঢট় কারণটি ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন, তেমনি 
শ্রীরপও ললিতা ও বিশাখা ছুই সখীকে দিয়ে রাধার হৃদয়বেদনার কারণ 
নিরূপণের প্রয়াস পেয়েছেন । যছুনন্দনও তার পদে বিশাখা ও ললিতা 
এই দুই সখীর নাম স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন । শকুস্তলাকে দেখে রাজা 
দুয্য্ত মৃগ্ধী। তার প্রতি অন্তুরক্ত । ভুষ্যন্তের হৃদয় জুড়ে শকুস্তলার মৃতি। 
প্রথম দর্শনলাভের পর সাক্ষাৎ ঘটছে না । তার জন্ত ছুষ্যন্তের হৃদরয়মন 
বিরহানলে দগ্ধীভূত হয়ে যাচ্ছে । টাদের কিরণ ভালো লাগে না, অনল- 
জ্বাল! দেয়। দখিন হাওয়ার স্পর্শে বিষজ্বালা সঞ্চারিত হয় । এমনি- 
ভাবে উর্বশীকে প্রথম দেখার পর পুনরায় তার দর্শন না পেয়ে বিরহ- 
কাতর পুরূরবা সন্তাপিত হয়ে ওঠে। পুষ্পশয্যা, বিমল জোযোস্সা, মলয় 
চন্দন কোন কিছুই প্রীতিকর হয় না, বরং যন্ত্রণাই দেয়_- 

তব কৃত্মশরত্বং শীতরশ্মিত্বশিন্দো- 

দরয়মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মদ্দিধেঘু । 

বিস্বজতি হিমগর্ভৈরগ্রিমিন্দুমযুখৈ- 

স্তমপি কুম্থমবাণার্‌ বজ্সারীকরোধি || 

_-অভিজ্ঞানশকৃস্তল, ৩য় অঙ্ক 

[ তোমার বাণ পুষ্পময় আর টাঁদের কিরণ শীতল-_এ উভয়েই আমার 
ম্যায় ব্যক্তির কাছে মিথ্যা মনে হচ্ছে। টাদ হিমপুর্ণ কিরণে আগুন 
ছড়ায়, আর তুমিও ফুলগুলি ব্জকঠোর করছ ।] 

কম্মুমশয়নং ন প্রত্যগ্ধং ন চন্ত্রমরীচয়ে। 

ন চ মলয়জং সর্বাঙ্গীণং ন বা মণিষষ্টয়ঃ | 

মনসিজরুজং স1 ব! দিব্যা মমালমপোহিতুং 


রহপি লঘয়েদারধ। বা তদাশ্রয়িণী কথ। || 
_বিক্রমোর্বশীয়, ৩য় অঙ্ক 
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| পুষ্পশয্যা, বিমল জ্যোতসা, সন্ঠঃ মলয়জ চন্দন এবং তদ্দারা সবাঙ্গে 
'অন্ুলেপন, আর মণিযুক্তার হার মনের জ্বাল! বাড়ায়_-কমায় না। 
শুধু সেই অনুপম ললনা বা তার প্রসঙ্গে আলাপ আমার এ যাতনা 
কমাতে পারে।:] 
কালিদাসের মন্মথকাতর দুয্যত্ত ও পুরূরবার উক্তির প্রতিধ্বনি 
রাধাপ্রেমাতৃর কৃষ্ণের উক্তির মধ্যে স্পষ্টই প্রতিফলিত দেখা যাবে। 
'বিশাখ। এসে কৃষ্ণকে মিথ্যা করে রাধাকে নিয়ে অভিমন্ত্যুর মথুরা চলে 
যাবার কথা জানালে কৃ এই শুনে সঙ্গে সঙ্গে বেদনাতুর হয়ে বলে_ 
গ্রপয়তি বপুণুর্ঃশীলো৷ মে বলান্মলয়ানি লো 
বিকিরতি করৈরিন্দুঃ ক্ষোদং তুঘাগ্রিভরং রুঘ1। 
মদনহতকম্তঁত্যেঘ স্ফুটেরলিহঙ্ক তৈ- 
স্রটিরপি বিনা রাধাং নেতুং যয়া৷ ন হি শক্যতে | 
_বিদগ্ধমাধব, ৩য় অঙ্ক 


[ বলপূর্বক ছুঃশীল মলয়ানিল আমার শরীরকে ব্যথ! দিচ্ছে, তাতে 
আবার চন্দ্র ক্ষু্ন হয়ে কিরণমালার দ্বারা তুষাগ্রিতুল্য তাপ ঝরাচ্ছে, 
অন্যদিকে হতমদন অলিগুঞ্জনের দ্বারা স্পষ্টভাবেই তর্জন করছে, হায় 
রাধিকা ছাঁড়া আজ আর তিলার্ধ কালও কাটাতে সমর্থ হচ্ছি না। ] 

যদিও বিরহীর কাছে টীদের কিরণ অগ্নিতুল্য, মলয়বাতাস বিষতুল্য 
এবূপ প্রথামিত কথা রামায়ণে বরণিত পাই (সীতার বিরহে রামচন্দ্র 
স্ুণীতল বায়ুকে অগ্নির ন্তায় মনে করেছেন-এষ পুষ্পবহো৷ বায়ুঃ 
সুখস্পর্শ; হিমাবহঃ। তাং বিচিন্তয়তঃ কান্তাং পাবকপ্রতিমে। মম ॥ 
__কিকিদ্ধাকাও ১।৫৩), তবুও এই কাব্যপ্রথা গড়ে ওঠার মূলে কালিদাসই 
সহায়ক মনে করি। 

আর তা-ই হলে সেক্ষেত্রে শ্রীরূপের উপরে কালিদাসের প্রভাব 
কোন-না-কোন ভাবে এসে যায়। আর শ্রীরূপেরই অনুসরণে যখন 
বৈষ্ণব কবিরা লেখেন, চাঁদের কিরণ আগুন ঢালছে, মলয়বাতাস 
ছুঃসহনীয় হয়ে উঠছে, তখন পদকর্তাদের ক্ষেত্রেও কালিদাসেরই প্রভাব 
এসে পড়ে। 
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উপরি-উক্ত শ্লোকের প্রথমার্ধের অনুসরণে গোবিন্দদাস লিখেছেন-_ 


কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নিরঝর-বাঁর 
কিয়ে কম্ুমিত পরিযঙ্ক | 
কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীর 


অলতহি চন্দন-পন্ক || 
অব অবধারলু রে, কানু তুয়া পরশক রন্ক | 
নায়রি"কোরে তে৷ বিনু মুরুছই 
অপরাপ মদন-আতঙ্ক | 
_-পদকল্পতর ২১৯ 


[ ব্যাখ্যা--মাধবের অঙ্গে চন্দনপন্ক লেপন করিলেও তাহা আগুনের 


মত জ্বালা দেয় । এরূপ অবস্থায় চন্দ্রের কিরণ কি করিবে কিম্বা পর্বতে 
যে নির্ঝর আছে তাহার শীতল জল আনিয়া তাহার উপর প্রক্ষেপ 
করিলে অথবা পর্য্যক্কের কুন্ুমময় শয্যায় শয়ন করাইলে কি হইবে? 
এখন নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, কানাই তোমারই স্পশশের 
ভিখারী_ চন্দনাদির নহে । তিনি এমনই প্রেমোন্ত্ত যে, অন্ত নারীর 
কোলে শুইয়াও মদনের ভয়ে মৃছণ যান। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, 
তিনি তোমারই স্পর্শের কাঙাল, অন্তের নহে। -বিমানবিহারী 
মজুমদার £ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ, পৃঃ ১২৮] 


যহ্ুনন্দন দাস এই শ্লোকের অনুসরণে লিখেছেন-_ 


মলয় পবন এ নব কৃসুম 
বহয়ে সৌরভ যত। 
স্থখদায়ি ছিল দঃখদায়ি ভেল 


এ দৃঃখ সহিব কত ।। 
সখি হে কি আর কহিব তোরে । 


সে রাধ। বিহনে আমার জীবনে 
শরীরে না রহে জোরে ।। 
চন্দ্রের কিরণ কৈন প্রসারণ 


দেখিতে জলয়ে তনু । 
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আমারে দহন করিতে মদন 
তৃঘানল জালে জনু || 

দারুণ মদনে করে তরজনে 
ভ্রমর ঝঙ্কার করি। 

কহত কেমতে তিনেক ইহাতে 


রি 


রহিয়ে ধৈরজ ধরি || 


_রসকদন্ব, পুঃ ৭২ 


পদ ছুটিতে গ্রীরূপের শ্লোকের অনুসরণ তো৷ ঘটেছেই, উপরস্ত 
কালিদাসের উদ্ধত শ্লোকদয়ের ভাববস্তুর প্রচ্ছায়াও কিঞিৎ লক্ষিত 
হবে, আমাদের ধারণা । দুয্যন্ত ও শকুস্তুলা লতাকুঞ্জে মিলিত হয়েছে । 
মিলনের মধুরতায় যুহূর্তটি ভরিয়ে তোলার কালে হঠাৎ এসে পড়ল 
আর্ধা গৌতমী। মনে অপূর্ণ কামনার বেদনা নিয়ে ছুজনে হয়েছে 
বিচ্ছিন্ন । শকুস্তলা সেই অপূর্ণ কামনাজনিত ক্ষোভ যেভাবে প্রকাশ 
করেছে, তা কালিদাস এভাবেই বণনা করেছেন--“শকুস্তলা (আত্মগতম্) 
হিঅঅ পট়মং এবব ন্ুহোবণএ মণোরহে কাঅরভাবং ৭ যুঞ্চসি। 
সাণুসঅবিহড়িঅমূস কহং দে সংগঅং সন্দাবে। । ( পদাস্তরে স্থিত্বা। 
প্রকাশম্) লদাবলঅ সন্তাবহারঅ আমন্তেমি তুমং ভূ বি পরিহো- 
অস্স। (দুঃখেন নিজ্রান্তা শকুত্তলা সহেতরাভিঃ)৮ অর্থাৎ (ত্বগত) 
হৃদয়, প্রথম যখন না চাইতেই অবসর এল, তখন কাতর ভাবই 
ছাড়লে না, এখন বিযুক্ত হয়ে পশ্চান্তাপ করছ, এ পশ্চান্তাপ সঙ্গত 
কি? (ছু এক পা গিয়ে দীড়িয়ে প্রকাশ্তে ) হে শাস্তিপ্রদ লতাকুঞ্জ, 
প্রার্থনা করি পুনরায় তোমার সংসর্গন্খ উপভোগ করব (সকলের সঙ্গে 
ছুঃখিত হয়ে শকুস্তলার প্রস্থান )1৮ শ্রীরপ গোস্বামী হুবহু কালিদাসের, 
অনুসরণে অনুরূপ ঘটনা-সংস্থান করেছেন। রাধা ও কৃষ্ণ মুহূর্তের জন্য 
পরস্পরের মম্মীন হয়েছে । এমন সময়ে হঠাৎ জরতী এসে পড়ায় 
কৃষ্ণকে চলে যেতে হয়েছে। রাধার অন্তরে জেগেছে সঙ্গনুখ অপ্রাপ্তির 
বেদনা । রাধা সেই বেদনাকে প্রকাশ করেছে এভাবে-- 
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পীতং ন বাগমৃতমত্র হরেরশঙ্কং 
ন্যস্তং ময়াহস্য বদনে ন দৃগঞ্চলঞ্চ | 
রম্যে চিরাদবসরে সখি লব্ষমাত্রে 
হ] দবিধিবিরূরধে জরতীচ্ছলেন ॥ 

[হরির বচননুধা নির্ভয়ে পান করতে পারলাম না, এর বদনেও 
আমি নয়নপ্রান্ত স্থাপন করতে পারলাম না, বহুকালের পর আজ যদি 
সেই রমণীয় অবসর হল, হাঁয় হতবিধি জরতীচ্ছলে এসে বিরোধ 
গড়ল |] 

শকুম্তলার আক্ষেপোক্তিই রাধার আক্ষেপোক্তির ভিত্তিভূমি, সন্দেহ 
নেই। শ্ত্রীরপের এই শ্লোকের অনুসরণে যদ্ুনন্দন দাস লিখেছেন-_ 


অমৃত বদন মধুর বচন 
শ্রবণ জড়ায় তাতে। 
হেন প্রাণীগণ ভরিয়৷ শ্রবণ 


না শুনিনু ভাল রীতে || 
সইগো। চিরদিন অবসরে | 

এ হরি মিলন বিধি বৈরী ভেল 
দারুণ জরতি ছলে ॥ 


মুখ নিরমল জিনিয়া কমল 
হাসির অঙ্কর তাঁয়। 

এ মোর নয়ান চঞ্চল হইতে 
বিধি কৈল অন্তরায় || 

মরকত মণি দরপণ জিনি 
ও গও্যগল শোভা | 

তাহাতে সুন্দর মকরকণ্ডল 
দোলে মনরথ লোভা || 

ও ভাঙ ভঙ্গিম নয়ান বঙ্কিম 
তেরছ সন্ধানে চায় | 

এ যদ্‌'নন্দন কহে ধনী পুন 
মিলায়ব শ্যামরায় || 


স্প্রসকদদ্ঘ। পণ ৫৯: 
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শকুস্তলা তপোবন ত্যাগ করে পতিসন্নিধানে চলেছে । আজন্মসহচরী 
শকুস্তলার আসন্ন বিদায়লগ্নে বনপ্রকৃতি বেদনায় মুহামান। অশ্রুর 
লবণাক্ত শিশিরে তপোবনের নীরস মৃত্তিকা আর্ত্র হয়ে ওঠে । পকুম্থুমিত 
কুপ্রে ভ্রমর নাহি গুঞ্জরে, সঘনে রোয়ত শুকসারী”_-এই হুল তপোবনের 
অবস্থা । কালিদাসের অসামান্য কবিপ্রতিভার তুলিতে শকুস্তলার বিচ্ছেদে 

সেই তপোবনপ্রকৃতির গভীর বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে_ 

উগ্গলিঅ-দব্ভ-কঅলা মআ পরিচত্তণচ্চণ৷ মোরা | 

আসরিঅপওুপত্তা মুঅস্তি অস্স্‌ বিঅ লাআো || 

_অভিজ্ঞানশকম্তল, ৪থ অঙ্ক 
[ মগের গলি পড়ে মুখের তৃণ 
ময়ূর নাচে না যে আর 


খসিয়৷ পড়ে পাতা লতিকা হতে 
যেন সে আখি জলধার | 


_ রবীন্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ ] 


অন্রুরের সঙ্গে কৃষ্ণ যখন মথুরাপুরীতে চলে গেল, ব্রজপ্রকৃতিরও 
ঠিক কৃষ্ণবিরহে এই দশা । শ্রীরূপ গোস্বামী স্পষ্টতই কালিদাসের 
অনুসরণে কৃষ্ণবিরহিত এই নিখিল ব্রজপ্রকৃতির আতি ফুটিয়ে তুলেছেন 
তার ললিতমাধব নাটকে_ 


ন পিবতি মকরন্দং বৃন্দমিন্দিন্দিরাণাং 
বনমপি ন ময়ূরাস্তাওবৈমণ্য়স্তি | 
বিদধতি চ রথাঙ্গাঃ স্বাঙ্গনাভির্ন সঙ্গং 
সরতি সরসিজাক্ষে গোষ্ঠতঃ পত্তনায় || 


[হায়, কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ গোকুল থেকে মথুরায় গমন করায় 
ভ্রমরেরা আর মধুপান করছে না, ময়ুরেরা নৃত্য করে আর বৃন্দাবনের 
শোভা বাড়াচ্ছে না, চক্রবাকেরোও আর নিজ নিজ পত্ীদের সঙ্গ 
করছে না। | 
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এরই অন্ুদরণে গোবিন্দদাস লিখেছেন-_ 
কৃণ্ত কৃপ্তর ভেল কোকিল শোকিল 
বৃন্দাবন বন-দাব | 
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন 
মারুত মারত ধাব || 
-পদকল্পতরু ১৮৯৩ 


[ ব্যাখ্যা-মাধব তোমার বিহনে বৃন্দাবনের কুঞ্জ বন্য হস্তীর ন্যায়, 
কোকিল শোকজনক এবং বৃন্দাবন দাঁবাগ্নিতুল্য হইল। চন্দ্র এখন মন্দ, 
হেষ্ট চন্দন ক্রুন্দনজনক, দক্ষিণ পবন যেন ধাইয়া মারিতে আসিতেছে ।__ 
বিমানবিহারী মজুমদার £ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ, 
পৃঃ ৩২৬ 7 


কৃমক্জম তেজি অলি ভূতলে লুঠত 
তরুগণ মলিন সমান | 
সারী শক পিক মউরি না নাচত 


কোকিল ন। কর তহি গান ॥। 
__-অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী, পৃঃ ৩৮ 


[ কুমুম ত্যাগ করে ভ্রমরেরা ভূতলে লুণ্ঠিত হচ্ছে । তরুগুলি ম্লান, 
পাুর ৷ মযুর নৃত্য করছে না । সারী, শুক পিক গান গাইছে না।] 
এখানে কালিদাসের প্রত্যক্ষ অনুসরণ ঘটেছে যদি বলি তাতেও 
কোন অযৌক্তিক বল! হবে না। কালিদাস ও শ্্রীরপের তথা 
গোবিন্দদালের বিষয়বন্ত প্রায় একই । প্রকাশের ভঙ্গী ও ভাষাতে যা 
ভিন্নতা । 
এসবেরই অন্্বর্তনে পদকর্তা দীনবন্ধু দাস লিখেছেন_ 
নিশি পরভাতে ময়ূর নাহি নাচত 
রোয়ত শুক পিক সারি। 
-“হরেকৃষ্ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৯৮১ 
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অন্থুরূপভাবেই পদকর্তা পুরুষোত্তম লিখেছেন_ 


হরি হরি কি ভেল গোকল মাহ । 
স্বাঘর জঙ্গম কীট পতঙ্গম 
বিরহ-দহনে দহি যাহ || 
তরুকুল আকুল সঘনে ঝরয়ে জল . 
তেজল কসম বিকাশ । 
গলয়ে শৈলবর পেঠে ধরণি পর 
স্থল-জল-কমল হতাশ ॥| 
শুক পিক পাখি শাখি পর রোয়ই 
বোয়ই কাননে হরিণী 
জন্বকি সহ অহি' রহি' রহি রোয়ই 
লোরহি পঞ্চিল ধরণী || 
রাইক বিরহে বিরহি' বজমওল 
দাব-দহন সমতুল | 
ইহ পুরুঘোত্তম কৈছনে জীয়ব 
টটল প্রেমক মূল || 


_পদকল্লতর ১৮৭২ 


[হরি হরি গোকুলের কি হল । স্থাবরজনঙ্গম, কীটপতঙ্গম বিরহদহনে 
দগ্ধ হল। তরুকুল আকুল, নীরবে অশ্রুবিসর্জন করছে, কুন্ুমরাজি 
বিকশিত হচ্ছে না। পাহাড় গলে যাচ্ছে, ধরনীমধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে । স্থল 
পঞ্সপু ও জলপদ্ম যেন আগুনে শুকিয়ে যাচ্ছে । শুক, পিক এরা সব 
গাছের ডালে বসে কাদছে, কাননে হরিশী অশ্রুমোচন করছে। শুগালীসহ 
সাপিনী থেকে থেকে কেঁদে উঠছে_ এদের অশ্রুতে ধরণী পঙ্কিল। 
রাইয়ের বিরহে বিরহী ব্রজমণ্ডল দাবানল-জ্বালার তুল্য সম্তাপ 
ভোগ করছে। প্রেমের মূল ছিন্ন -পুরুষোত্তম কেমন করে জীবনধারণ 
করবে । ] 

পুরুষোত্তমের পদটিতে কল্পনার নবত্ব আছে। কৃষ্ণের বিরহে ব্রজ- 
প্রকৃতির বিষণ্ন মাধুরী ফুটিয়ে তুলেছেন কবি গোবিন্দদাস, কিন্তু কৃষ্ণ” 
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বিচ্ছেদাতুর রাধার বেদনালীন মূতি দেখে ব্রজপ্রকৃতি যে শ্লানপাণ্ড,র 
একথাটি তিনি বলেননি। বলেছেন একমাত্র পুরুষোত্বম দাপ। 
পুরুষোত্তম দাসের এই কল্পনার পশ্চাতে কালিদাসের প্রভাব থাকা খুবই 
সম্ভব। রামচন্দ্রের আদেশে নির্জন বনভূমিতে লক্ষ্মণ যখন সীতাকে 
পরিত্যাগ করলেন, তখন কালিদাসের সীতার ছুঃখেও ঠিক এমনিভাবেই 
নিখিল বনপ্রকৃতি কেঁদে উঠেছিল-- 
নৃত্যং মর্রাঃ কুসুমানি বৃক্ষ।- 
দর্তানুপাত্তান বিজহুহরিণ্যঃ | 
তস্যাঃ প্রপন্ে সমদুঃখভাব- 
মত্যন্তমাসী্রদিতং বনেহপি || 
_রঘুবংশ ১৪1৬৯ 
[ করুণ বিলাপিনী জানকীর দুঃখে বনস্থলীও যেন কাদিয়া উঠিল। 
মযুরগণ নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া সীতার দিকে চাহিয়া রহিল; বনতরু 
হইতে ঝরঝর করিয়৷ কুন্ুমরাশি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; হরিণ্ী- 
সমূহের মুখ হইতে অর্ধচবিত কুশ-কবল খসিয়া পড়িল। সারা বনটাই 
যেন ছ্ুঃখিনী সীতার সমবেদনায় আকুল হইয়া নীরবে অশ্রুমোচন 
করিতে লাগিল । -_রাজেন্দ্রনাথ বিগ্ভাভৃষণ কৃত অনুবাদ । 
কালিদাসের প্রভাব শ্রীরপ গোস্বামীতে এবং শ্রীরপ গোস্বামীর 
প্রভাব পদকর্তাদের উপরে পড়াতে কালিদাসের পরোক্ষ প্রভাবে যে 
বৈষ্ণব কবিরা প্রভাবান্বিত তা বিনা দ্বিধাতেই বলা চলে। কালিদাসের 
পরোক্ষ প্রভাব তো রয়েছেই, একেবারে প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে বৈষ্ণব 
কবিদের ভাবকল্পনা যে পরিপুষ্ট ও প্রকাশমাধূর্বে রসসমুদ্ধ হয়ে উঠেছে, 
তা পরবর্তী আলোচন! থেকে প্রতিপন্ন হবে। 


॥ ২ ॥ 


কবি কালিদাস প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি । বৈষ্ণব কবিরাও প্রায় 
তাই। বিশেষ করে বৈষ্ঞবকবিকুলোত্তম বিষ্াপতি সম্পর্কে তা বুঝি 
নিদ্বিধায় বলা চলে। কালিদাসের কাব্যভাৰনার সঙ্গে বৈঝব কবিদের 
কবিভাবনার সাদৃশ্য এই উভয় কবির প্রেমচেতনার আলোকে স্ফুটতর 
হবে | নায়ক-নায়িকার প্রথম প্রণয়োন্মেষের রূপচিত্রণে, প্রথম মিলন ও 
সম্ভোগের চিত্র-অঙ্কনে, বিরহের বেদনাপ্রকাশে ও দেহরূপবর্ণনায় কালি- 
দাসের সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের ভাবসম্মিতি খুবই গভীর । বিশেষ করে, 
বিদ্ভাপতির কবিমানসে কালিদাসের কবিকল্পনার প্ররচ্ছায়া৷ গভীর ও 
নিবিড।১৯০ বিদ্যাপতি কালিদাসের রচনার সঙ্গে যে প্রত্যক্ষভাবে 
পরিচিত ছিলেন, তার প্রমাণ আছে । কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় 
নাটকের নায়ক পুরূববার উর্বশীবিরহে উন্মন্ততার যে চমৎকার আলেখ্য 


১০ আশ্চধ যে , আমাদের পুবসূরী মনীষী ও বৈষ্ণব সাহিত্যে বিদগ্ধ পণ্ডিতের 
এ সম্পর্কে মোটেচ অবহিত হননি । সুবিখ্যাত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যা- 
পতির উপরে সংস্কত সাহিত্যের প্রভাবের কথা উল্লেখ করলেও কিপ্ত কালিদাসের নাম 
করেননি । তিনি তার সম্পাদিত বিদাাপতি-রচিত “কীতিলতা” গ্রন্থের ভূমিকায় এই 
কথা বলেছেন,__*'হালাসপ্তশতী, আর্মীসপ্তশতী, অমরুশতক, শৃরঙ্জারতিলক, শূকঙ্গারশতক, 
শঙ্গারাষ্টরক প্রভূত সংস্কৃত এবং প্রারুত আর্দিরসের কবিতাগুচ্ছ হইতে বিদ্যাপতি 
আপনার গানের যথেষ্ট ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন” ( ভূমিকা, পৃঃ ২০) 1 সুপশডিত 
শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তার সুবিখ্যাত 'শ্রীরাধার ভ্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে" 
গ্রন্থে বিদ্যাপতির উপরে সংস্কৃত কবিতার প্রভাব লক্ষ্য করলেও কালিদাসের প্রভাবের 
বিষয় লক্ষ্য করেননি--“*বিদ্যাপতি যে সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত 
ছিলেন এবং তাঁহার অনেক পদই যে বিবিধ সংস্কৃত কবিতার ছায়ায় রচিত তাহা 
বিদ্যাপতির পদগুলি লইয়া একটু, বিচার করিতে বসিলেই স্পন্ট বোঝা যায়” (৩য় সংঃ 
গঃ ১৮২) । আচাষ দাশগুপ্ত হালের গাথাসপ্তশরী, অমরুশতক, অলঙ্কারশাস্ত্র, সঙ্কলন- 
্রস্থ ( সুভাষিতরত্রকোশ, সদুক্তি্কপাম্থত ), গীতগোবিন্দ প্রভৃতি হতে উদ্ধৃতি দিয়ে 
তাঁর এই মত সমথন করেছেন । কিন্ত কালিদাস থেকে কোন দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেননি । 
আমরা প্রতিপন্ন করছি যে, এই মৈথিল কবির বৈষ্ণব কবিতা রচনায় কালিদাসের 
প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
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বিদ্ভাপতি একটি পদে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা তাঁর গভীর কালিদাস-গ্রীতির 
সাক্ষ্য বহন করে। পদটি এই-- 


কার কৃটিল মুখ ন বুঝ বেদন দৃখ 
বোল বচন পরমানে । 
বিরহ বেদন দহন কোক করুণ সহ 
সরূপ কহত কে আনে ॥। 
হরি হরি মোরি উরবসী কী ভেলী। 
জোহইতে ধাবও কতছ ন পাবও 
মুরছি খসও কত বেলী || 
গিরি নরি তরুঅর কোকিল ভ্রমর বর 
হ'রিন হাথি হিমধাঁম! | 
সভক পরও পয় সবে ভেল নিরদয় 
কেও ন কহে তস্ু নামা || 
মধুর মধুর ধূনি নেপুর রব সুনি 
ভমও্ড তরঙ্গিনি তীরে । 
মোরে করমে কলহংস নাদ ভেল 
নয়ন বিমুঞ্চো নীরে || 
হরি হরি কোন পরি মিলত্তি সে পরসনি 
কবি বিদ্যাপতি ভানে । 
লখিণা দেইপতি সকল স্ুুর্ন গতি 
নূপ সিবমিংঘ রস জানে || 
-- বি. প. ১৯১ 


[ বি. প.-বিগ্ভাপতির পদাবলী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী 
মজুমদার সম্পাদিত । পদসংখ্যা ও অন্নুবাদ এই সংস্করণ থেকে গৃহীত 
হয়েছে। শিবসিংহের উল্লেখে স্পষ্টই বলা চলে যে, কবি অতি তরুণ 
বয়সেই কালিদাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন । ] 

[ অন্ুবাদ-_সত্য কথা বলিতেছি, শুকপক্ষীর কুটিল মুখ বেদনার হূঃখ 
বোঝে না। চক্রবাক বিরহ বেদনে দগ্ধ, কাতরতা সহ করে, অপর কে 
সত্যকথা কহিবে ? হায় হায় আমার উর্বশী কি হইল? তাহাকে 
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খুঁজিতে দৌড়াইতেছি, কোথাও পাইতেছি না; কতবার যুদ্ছিত হইয়া 
পড়িতেছি । গিরিনদী, তরুবর, কোকিল, ভমরবর, হরিণ, হস্তী, চন্দ্র 
সকলের পায় পড়িতেছি। সকলে নির্দয় হইল, কেহ তাহার নাম কহে 
না। মধুর নূপুরের মধুর ধ্বনি শুনিয়া তরঙ্গিণী তীরে ভ্রমণ করি, আমার 
কপালে কলহংস নাদ হইল ( নূপুরের ধ্বনিভ্রমে যাহার অনুসরণ করিলাম 
তাহা কলহংসের রবে পরিণত হইল )। নয়নে অশ্রু ত্যাগ করি, হায় 
হায় কেমন করিয়। সে প্রসন্ন হইয়। মিলিবে ? বিষ্ভাপতি কবি বলিতে- 
ছেন, লখিমাদেবীর পতি, সকল সুজনের গতি, নৃপ শিবসিংহ রস জানেন] 

মোটামুটিভাবে পদটি কৰি কালিদাসেরই অস্কিত পুরুরবার উর্বশী- 
বিরহে বিলাপের সংক্ষি্ুসার বল! চলে 1১১ এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াও 
বিদ্ভাপতি যে কবি কালিদাসের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তা তাঁর পদাবলীতে 
কালিদাসের প্রভাব থেকেও স্পষ্ট হবে ৷ বিচ্ভাপতির কাব্যসাধনা মূলতঃ 
লৌকিক প্রেম ও পাথ্িব সৌন্দর্যের রূপচিত্র অঙ্কনের সাধনা । চৈতন্ঠোত্বর 
কবিদৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বলতে যা বোঝায় তা সব সময়ে ঠিক 
নানি নেই। বিছ্ভাপতির অনেক পদে রাধাকৃষ্ণের কোন নামই 


১৯. “গিরি নরি তরুঅর..--তসু নামা" ইত্যাদি কালিদাসের পূরূরবার নিম্নোক্ত 
উক্তি হুবহু অনবাদ বলা চলে-- 
মোরা পরহুঅ-হংস-রহ্ঙ্গং অলি-গঅ পব্বঅ-সরিঅ-কুরজ ং | 
তুষ্ধহ কারণ রগ তমন্তে কো ণহ পুচ্ছিঅ মঞ্জি পোঅন্তে ॥ 
_ বিক্রমোবশীয়, ৪র্থ অঙ্ক 
[ আমি কিন্ত তোম।র জন্য সারা অরণ্যমধ্যে সাধ করে হরিণ, কোকিল, হংস, 
চন্তবাক, ভ্রমর, হস্তী, পবত, নদী কার না হাতে পায়ে ধরেছি। তবু তুমি সাড়া 


দাওনি | ] 
“মধুর মধুর ধুনি.. ..নয়ন বিমুঞ্ধো নীরে” ইত্যাদিতে পুরারবার এই উক্তির ছায়া 


স্পষ্ট__. 


১৯ 


মেঘশ্যামা দিশো দৃক্ঠরধা মানসোৎসুকচেতসা । 
কৃজিতং রাজহংসেন নেদং নৃপূরশিজিতম্‌ ॥ * 
_ বিক্মোবশীয়, ৪থ অঙ্ক 
[ দিগন্তরাল মেঘশ্যাম দেখে মানস সরোবরে যান্লার সময় এসেছে জেনে উৎস্ক 
হৃদয়ে রাজহাস কৃজন করছে । নৃপূরশিঞ্জন এ নয়।] 
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'নেই।১২ যেখানে আছে, সেখানে রাধাকৃষ্ অনেক ক্ষেত্রে লৌকিক 
নায়ক-নায়িকার নামান্তর মাত্র। আর যেখানে বিষ্ভাপতির রচনায় 
রাধাকৃ্ণ অধ্যাত্বচরিত্র, সেখানেও অপাঁধিব চরিত্র নন, মানবজীবনের 
উন্নত ও গভীর রূপের মধ্য থেকেই তার উৎস্তি। বস্তৃতঃ, রাধা- 
কৃষ্ণের অধ্যাত্মময়তাকে বলা চলে মর্ত্যচরিত্রেরই প্রদীপ্ত সযুক্সতি। 
এই কারণেই ধারণা যে, কবি কালিদাসের অস্কিত লৌকিক নরনারীর 
প্রেমের লীলাবিলাস, আনন্দবেদনা, মিলনবিরহ, দহনদাহন, ভোগরাগ- 
ময়তা ও বর্োচ্ছলতা বিচ্ভাপতির রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমবর্ণনায় গভীর 
প্রভাব বিস্তার করেছে । কালিদাসের কুমারসম্ভব যদিও দেবদেবীর 
বিশিষ্ট প্রেমের লীলার কাব্য, তথাপি তা মানবিকতার য়ায় রাঙা 
হয়ে মানবমানবীরই প্রেমচিত্র হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ এ কাব্যে 
দেবোচিত চরিত্রের স্বর্গীয় মাহাতযু অপেক্ষা মানবোচিত দিকটিই সমধিক 
ওজ্জ্ল্যে আভাসিত। কথাসাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রেরে অভিমত এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মনে করি। তিনি কুমারসম্ভব সম্পর্কে একস্থলে এরূপ 
মন্তব্য করেছেন _457215৩ 1:09. পাঠে শ্রমবোধ হয়, কুমারসম্ভব 
আন্োপাস্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জম্মে না। ইহার কারণ 
এই যে, কালিদাস কয়েকটি দেবচরিত্র মঙ্গুয্চরিত্রান্তকৃত করিয়া অশেষ 
মাধূর্যবিশিষ্ট করিয়াছেন। উমা স্বয়ং আন্োপান্ত মান্ুুষী, কোথাও 
তাহার দেবত্ব লক্ষিত হয় না। তাহার মাতা মেন! মান্থুধী মাতার ম্যায় । 
পপদং সহেত ভ্রমরস্ত পেলবম্» ইত্যার্দি কবিতার্ধের সঙ্গে মণ্টাগুর 
উচ্চারিত 1115 10176 ৮০৫ 01 101) 91) 00৬1005 /0107”+ ইতি উপমার 
তুলনা করুন, দেখিবেন উমার মাতা এবং রোমিওর পিতা একই প্রকৃতি-- 
হাড়ে হাড়ে মানব। মেনা পাঁষাণরাণী, কিন্তু কুলবতী মানবীদিগের 





১২ “বিদ্যাপতির নামাঞফিত কতকগুলি বিবিধ পদ পাওয়া যায় ॥ এই পদগুলির 
ভিতরে নায়িকার যে সকল উক্তি দেখিতে পাই তাহা আদৌ রাধার উজ্িরাপে বিদ্যাপতি 
করনা করিয়াছেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে ।”--শশিডুষণ 
দাশগুপ্ত $ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-্প্দর্শনে ও সাহিত্যে (৩য় সংস্করণ ), পৃঃ ১৮৪ 
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হ্যায় তাহার হৃদয় কুস্থম সুকুমার”_- (প্রকৃত এবং অতিপ্ররুত-_বিবিধ 
প্রবন্ধ )। | 
কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথও উমামহেশ্বরের এই মিলন-আখ্যানে 

মানবীয়তারই প্রকাশ দেখেছিলেন- 

...ভব-ভবানীর প্রেম-গাথা 

নিরাসক্ত নিরাকাজ্ ধ্যানাতীত মহাযোগীশুর 

কেমনে দিলেন ধর] সুকোমল দুবল সুন্দর 

বাছুর করুণ আকর্ধণে- কিছু নাহি চাহি' যার 

তিনি কেন চাহিলেন--ভালোবামিলেন নিবিকার-- 

পরিলেন পরিণয়পাশ | এই-যে প্রেমের লীল৷ 

ইহারই কাহিনী বহে হে শৈল, তোমার যত শিল! | 


_উৎসর্গ, ২৬ সংখ্যক কবিতা 


তাই বৈষ্ণব কবিদের রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমভাবনায় বিশেষ করে 
রাধার দেহসৌন্দর্য ও কৃষ্ণের সঙ্গে সম্ভোগের লীলাবর্ণনায় কুমারসম্ভবের 
উমার রূপসৌন্দর্য ও উমাশঙ্করের সম্ভোগের লীলামাধূর্য গভীরপ্রসারী 
ছায়া ফেলেছে । রাধা ও কৃষ্ণ দেবদেবী হলেও এখানেও সেই মানবরস 
মুখ্য হয়ে উঠেছে, যার ফলে বৈষ্ণব কবিদের কালিদাসীয় প্রেম ও 
সৌন্দর্যের ভাবগ্রহণে এবং আত্বীকরণে কোন বাধার স্থ্টি হয়নি। 
রূপনির্ণয় এবং রূপ-অস্ত্রভব বেষ্ণব পদসাহিত্যের কবিদের কবিকৃতির 
অন্যতম একটি দিক। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের লীলারূপ ফুটিয়ে তুলতে 
গিয়ে কবিরা স্বাভাবিকভাবেই উভয়ের অপ্রতিম কায়াকাস্তিকে মুগ্ধ 
বিহবলতায় অনন্যনুন্দর করে আঁকতে চেয়েছেন। ফলে রূপচিত্রঅঙ্কনে 
কবির! হয়ে উঠেছেন তন্ময়, বিভোর । অপূর্ব সৌন্দর্যকে বাণীর মাধ্যমে 
ফুটিয়ে তোলার ছুরূহ সাধনায় ব্রতী হয়ে কৰির! দ্বারস্থ" হয়েছেন 
কখনো পূর্বস্থরীদের প্রথামিত ভাব, ভাষা ও উপমা-রূপক-অতিশয়োক্তি 
অলঙ্কারের রাজ্যে, আর কথনো৷ আবিষ্কার করেছেন নিজ ভাষা আপন 
কনার আলোকে । বেষ্ব প্রেমের কবিতা সংস্কৃত প্রেম কবিতারই 


বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তর[ধিকার 51 


সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী । সুতরাং বনু কবির প্রেমভাবনার মণিমাণিক্যের 
ছটায় এর প্রেমদিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই। তবুও 
কবি কালিদাসের প্রেমমণিকার বর্ণোচ্ছল ইন্দ্রধনুচ্ছটাই বেষ্ঞবপদ্- 
সাহিত্যাকাশে সহজগোচর হবে । রাধার দেহরূপবর্ণনায় কালিদাসের 
ভাব, ভাষা ও অলঙ্কারের, কল্পচিত্রের (7788০) প্রভাব আবিষ্কার করা 
খুবই সহজ--বন্ততঃ অনেকস্থলেই রাধার যে রূপলাবগ্য অস্থিত হয়েছে, 
সেই বূপলাবণ্যঅঙ্কনে কবিদের ব্যবহৃত ভাষা কালিদাসেরই কবিভাষার 
অনুবাদ মাত্র। কিন্তু সেটি বড় কথা নয়, বৈষ্ণব কবিদের অস্থিত 
রাধার অপ্রমেয় লাবণ্যমধুর সৌন্দর্যচিত্রটি যে এক অবিশুদ্ধ সৌন্দর্য- 
চেতনার পুষ্পোপহার ('জন্ু গাথনি পুহপমালা+) হয়ে উঠেছে, তার 
মূলে কালিদাসীয় রোমার্টিক সৌন্দ্ান্ীভব। রাধার দেহরূপসৌন্দ্যের 
মধ্যে যে নম্র মাধূর্যের সঞ্চার ঘটেছে, পল্লবিনী লতার সহজঙ্গিগ্ধতার 
কমনীয়তা সঞ্চারিত হয়েছে, লীলাফিত লাবণ্যের তরঙ্গ হিল্লোল উচ্ছ্বসিত 
হয়ে উঠেছে, তা কালিদাসের অনুসরণের ফলেই হয়েছে, ধারণা । 
রূপবিভোর কবি বিদ্ভাপতি প্রথামিত রূপবর্ণনার আশ্রয়ে রাধার দেহ- 
সৌন্দর্যের বর্ণনা একটি পদে নিম্নোক্ত রূপ দিয়েছেন_ 


করিবর রাজহংস জিনি গামিনি 

চললিছ' সঙ্কেত গেহা। 
অমল! তড়িতদও হেমমঞ্জরি 

জিনি অতি সুন্দর দেহা || 
জলধর তিমির চামর জিনি কৃম্তল 

অলকা ভূঙ্গ সেবালে । 
ভাঙুলত। ধনু শ্রমর তুজঙ্গিনি 

জিনি আধ বিধুবর ভালে ॥ 
নলিনি চকোর সফরি বর মধুকর 

মৃগি খঞ্জন জিনি আবী | 
নাসা তিলফুল গরুড়-চঞ্চু জিনি 

গিধিনি শ্রবণ বিসেখী || 
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কনক-মুকুর সসি কমল জিনিয়া মুখ 
জিনি অনু অধর পঙারে। 
দসন মকতা জিনি কন্দ করগ-বীজ 
জিনি কম্ু-কণ্ঠ আকারে ॥ 
বেল তালজগ হেম-কলস গিরি 
কটোরি জিনিআ৷ কৃচসাজ। | 
বাহু মণাল পাস বল্পরি জিনি 
ডমরু সিংহ জিনি মাঝ! | 
লোমলতাবলি সৈবল কঙ্জল 
ত্রিবলিতরঙ্গিনিরা | 
নাতি সরোবর সরোরুহদল জিনি 
নিতম্ব জিনিআ৷ গজকন্ত। | 
উরুজগ কদলি করিবর-কর জিনি 
স্বলপক্কজ জিনি পদপানী। 
নখ দাড়িমবীজ ইন্দরতন জিনি 
পিক জিনি অমিয়! বানী || 
তনই বিদ্যাপতি অপরাপ যুরতি 
রাধারপ অপার] | 


-বি. প. ৮৯ 


[ অন্ভুবাদ-করিবর (ও) রাজহংসকে গমনে পরাজিত করিয়৷ (রাধা) 
সঙ্কেত-গৃহে চলিল। নির্মল বিছ্যুদ্বণ্ড এবং হেমমঞ্জরী জিনিয়া (তাহার ) 
অতি ন্ুচারু দেহ। কুস্তল মেঘ, অন্ধকার, (ও) চামর জিনিয়া ; অলকা 
মধুকর (ও) শৈবাল জিনিয়া! । ভ্র কন্দপের ধনু, মধুকর (ও) সর্প 
জিনিয়া কপাল অধচন্দ্র জিনিয়।। অক্ষি কমলিনী, চকোর, সফরী, 
ভ্রমর, মুগী, খঞ্ঁন সকলকে জিনিয়া । নাসা তিলফুল, গরুড় ও চণ্চু 
জিনিয়া; শ্রবণ গৃধিনী হইতে শ্রেষ্ঠ। মুখ স্বর্ণমুকুর, চন্দ্র (ও) কমল 
জিনিয়া; অধর বিশ্ব (ফল) এবং প্রবাল জিনিয়া, দস্ত মুক্তা, কুন্দ 
(ও) করকবীজ (দাড়িম্ববীজ ) জিনিয়া, কণ্ঠের আকৃতি কমু জিনিয়া । 
স্তনের সাজ বেল, তালযুগল, সুবর্ণ কলদ, গিরি, কটোরি (বাটা) 
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জিনিয়া, বানু মৃণাল, পাশ ও বল্পরী জিনিয়া; মাঝা (কটি ) ডমরু ও 
সিংহ জিনিয়া । লোম লতাগুচ্ছ, শৈবাল, কজ্জল জিনিয়া; ত্রিবলী 
রজিণী তরঙ্গিণী জিনিয়া। নাভি সরোবর-পল্পুদল জিনিয়া; নিতম্ব হস্তি- 
কুম্ত জিনিয়া। উরুয় কদলী (ও) হস্তিশুণও জিনিয়া; পদ ও হস্ত 
স্থলকমল জিনিয়া; নখর করকবীজ, চন্দ্র (ও) রত্ব জিনিয়া; বচন 
কোকিল (৩) অমুত জিনিয়া । বিষ্ভাপতি বলিতেছে রাধার সৌন্দর্য 
অপার।] 

অভিসারিক। রাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্যকে তুলনায় বোঝাবার জন্ত 
কবি যতগুলি উপমা স্মৃতিপথে আনতে পেরেছেন, ততগুলিই দিয়েছেন । 
জীব ও উত্ভিদ জগতের বস্তুগুলির একটি তালিকাই মাত্র এখানে 
প্রধান হয়ে উঠেছে । এই বস্তগুলির সম্মিলিত সৌন্দ্যপুঞ্জ এক অখণ্ড 
জীবনাবেগে চঞ্চল হয়ে তরলিত সৌন্দর্যলাবণ্যের মহিমা ফুটিয়ে তুলে ন। 
রাধার দেহরূপের কবি-কথিত অনামান্ততা (“রাধারপ অপারা' ) 
বিন্দুমাত্রও অনুভূত হয় না, রূপের পূর্ণ ছন্দে ও উদ্ভীসে নয়ন-মন 
আলোকিত হয় না। অথচ কবি কালিদাস যখন শকুস্তলার বূপচিত্র 
একটি তুলির টানে স্বল্প কয়েকটি' কথায় ফুটিয়ে তুলেন, তখন লাবণ্য ও 
রূপে ঢলঢল যৌবনখন্ধ শকুস্তলার কত্রমধুর সৌন্দর্য আমাদের মনে 
চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। কবি কালিদাস শকুস্তলার দেহলাবণ্যসৌন্দর্য 
নিম্নবূপ একেছেন__ 


অধরঃ কিসলুয়রাগঃ 
কোমলবিটপানুকারিণো বাহ্‌ । 
কু্মমমিব লোভনীয়ং 
যৌবনমঙ্গেষ সন্নদ্ধম || 


--অভিজ্ঞানশকৃম্তল, ১ম অন্ক 


[ অধর কিসলয়-রাডিমা-আঁকা, 
যুগল বাহু ধেন কোমল শাখ।, 
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হৃদয়-লোভনীয় কৃসুম-হেন 
তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ ] 


শকুস্তলার যে সহজ সৌন্দর্য, কমনীয়তা ও লীলায়িত লাবণ্য স্বল্প 
কয়েকটি কথায় ফুটে উঠেছে, বিগ্ভাপতির বিস্তারিত বর্ণনাতে তার 
সামাম্যও ফুটে ওঠেনি । কিন্তু বিষ্তাপতি যখন কালিদাসেরই অনুসরণে 
রাধার রূপসৌন্দর্যের বর্ণনা দেন, তখন তা জীবনাবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে, 
লীলায়িত লাবণ্যে ও নম্রকমনীয়তায় মধুর হয়ে ওঠে। আমাদের 
অনুমানের সমর্থনে বিষ্ভাপতির কয়েকটি পদ নিয়ে আলোচন৷ করা যাচ্ছে। 
কালিদাসের ছায়া পড়েছে এমন বিদ্ভাপতির রাধার দেহরূপের বর্ণনাধুক্ত 
একটি পদ উদ্ধত করি__ 


কৃস্সমবান বিলাস কানন 

কেস সিন্দুর রেহ। 
নিবিল নীরদ রুচির দরপএ 

অরুন জনি নিত দেহ ॥ 
আজু দেখ গজরাজপতি বর- 

জুঅতি ব্রিভুবন সার | 
জনি কামদেবক বিজয়বললী 

বিহলি বিহি সংসার || 
সরদ সসধর সরিস সুন্দর 

বদন লোচন লোল । 
বিমল কঞ্চন কমল চটি জনি 

খেল খগ্জন জোর ॥ 
অধর নব পল্লব মনোহর 

দসন দালিম জ্যোতি । 
জনি নিবিল বিদ্রমদর্লে সুধারসে 

সীচি ধরু গজমোতি ॥| 
মত্ত কোকিল বেণু বীণাবাদ 

তিহছঅন তাস। ৃ 
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জনি মধুর হাক পসাহি' আনন 

করএ বচন বিকাস ॥| 
অমর ভূধরসম পয়োধর 

মহঘ মোতিম হার। 
হেমনিমিত শন্তুশেখর 

গঙ্গ নিমল ধার || 
করভ কোমর কর স্ুসোভন 

জঙ্ঘজগ আরম্ত। 
জনি মদনমল্ল বেআম কারণে 

গঢ়ল হাটকথন্ত || 
স্বকবি এহ কণ্ঠহারে গাওল 

রূপ সকল সরূপ |, 


--বি. প,* ৩০ 


[ অন্ুবাদ__মদনদেবের বিলাসকাননস্বরূপ কেশে (সুন্দর) সিন্দুরের 
রেখা, যেন সুন্দর নিবিড় মেঘের ভিতর হইতে অরুণ নিজের দেহ 
দেখাইতেছে । আজ ত্রিভুবনের সার গজেন্দ্রগমন! শ্রেষ্ঠ যুবতীকে 
দেখিলাম। তাহাকে যেন বিধাতা সংসারে কামদেবের বিজয়লতারূপে 
স্্টি করিয়াছেন। তাহার বদন শরকালের শশধরের মতন সুন্দর এবং 
নয়ন চঞ্চল, উহা! দেখিয়া! মনে হয় যেন খপ্জনযুগল বিশুদ্ধ সোনায় গড়া 
কমলে চড়িয়া খেলা করিতেছে । তাহার অধর নব-পল্পবের তুল্য 
সুন্দর, দশনে দাড়িস্বের জ্যোতি যেন স্ুধারসে সিক্ত বিমল প্রবাল- 
দলের মধ্যে গজমোতি ছড়াইয়া দরিয়াছে। তাহার বচনবিলাসের সময় 
মধুর হাসি দেখিয়া মনে হয় যেন ত্রিভূুবনে মত্ত কোকিল, বেণু ও 
বীণাধ্বনি একসঙ্গে সাজাইয়া আনা হইয়াছে । ব্ুমেরুতুল্য পয়োধরের 
উপর মহার্থ মুক্তাহার দেখিয়া মনে হয় যেন স্থুবর্ণনিন্নিত জভ্ঘাযুগলের 
আরম্ভ (প্রথম দিক) দেখিয়া মনে হয় যেন মদনরূপ মল্ল ব্যায়ামের 
জন্য সোনার তৃস্ত গড়িয়াছেন। . নুকবি কণঠহার রূপের যথাযথ বর্ণনা 
করিয়া ইহা গাহিলেন। ] 
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রূপবর্ণনায় এখানেও প্রথামিত আলঙ্কারিক বর্ণনার অন্নুদরণ আছে 
কিন্ত দেহরূপের কোমল কমর রূপটি পূর্ববর্তী পদটির তুলনায় অধিক 
স্কুটতর নিঃসন্দেহে দৃষ্ট হবে। রূপের এই কোমল লাবণ্য এবং 
স্ুকুমারতা সঞ্চারিত হয়েছে, কয়েকক্ষেত্রে কালিদাসের বর্ণনাভঙ্গী 
অনুসরণের জন্তই মনে করি । নিসর্গপ্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে রাধার 
অশ্পপ্রত্যঙ্গের তুলনা পূর্ববর্তী পদে কর! হয়েছে এবং আলোচ্য এই 
পদটিতেও করা হয়েছে । কিন্তু এই পদে উপমাগুলি রাধারূপকে যে 
কোমলতায় মণ্তিত করেছে, পূর্ববর্তী পদে তা করেনি । এখন বি্চাপত্ির 
এই পদের ভাব ও ভাবায় কালিদাসের অনুসরণ কতটুকু তা আলোচনা 
করে দেখা যাক। কুধাকে লতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে 
কালিদাসেরই বর্ণনার অনুসরণে । উমাকে কবি কালিদাস বলেছেন 
'সঞ্চারিনী পল্পবিনী লতী”। বিদ্ভাপতি রাধাকে বলেছেন “কামদেবক 
বিজয়বল্লী অর্থাৎ যে বল্লী (লতা) কামদেব-বিজয়কারী। রাধার 
দেহসৌন্দর্য লতার সৌন্দর্যের সঙ্গেই উপমিত বলা চলে। মুখ ও নয়নের 
যৌগিক রূপ ফোটাতে গিয়ে বিগ্ভাপতি “কমলে খঞ্জনের খেলা'-র উপমা! 
আহরণ করেছেন। মুখপদ্ে নয়ন-খঞ্জন ক্রীড়ার্ত, এরূপ বর্ণনাটি সুন্দর । 
কবির অন্য পদেও অনুরূপ বর্ণনা আছে-_ 


নয়ন বয়ন দুই উপম] দেল। 
এক কমল দৃই খঞ্জন খেল ॥ 


_বি. প. ৩৭ 
অন্যান্থ বৈষ্ণব কবিরাও অন্গুরূপ বর্ণনা করেছেন-_- 
বিকচ সরোজ ভান মুখ-মণ্ডন 
দিঠি ভঙ্গিম নট খগ্জন জোর | ( অনস্ত দাস ) 
-পদকল্পতর ২৬৮ 


[প্রন্ষুটিত পঞ্লের মত মৃখমণ্ডল। নয়নভঙ্গী যেন নৃত্যমত্ত ছুটি 


খঞ্জন |] 
মুখ সোনার কমল, তাতে নয়নরূপ জোড়া খর্জন খেল! করছে-- 
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এই কল্পচিত্রে কালিদাসের নামে আরোপিত 'শৃঙ্গারতিলক' গ্রন্থের ছুটি 
শ্লোকের ছায়া স্পষ্ট । শ্লোক ছুটি এই-_ 


একে] হি খঞ্জনবরো নলিনীদলস্তে। 
দৃষ্টঃ করোতি চতুরঙ্গ-বলাধিপত্যমূ | 
কিংবা করিঘ্যতি ভবদ্ধদনারবিন্দে 

জাঁনামি নো নয়নখঞ্জন-যুগমমেতৎ | 


_ণ৭ম শোক 
যে যে খঞ্জনমেকমেব কমলে পশ্যন্তি দৈবাৎ চিৎ 
তে সর্বে কৃতিনো ভবস্তি সুতরাং প্রখ্যাতভূমীভুজ: | 
ত্বক স্বজ-নেত্র-খঞ্জনযূগং পশ্যস্তি যে যে জনা? 
তে তে মন্মথবাণ-জাল-বিকল৷ মুগ্ধে কিমিত্যভূতয়্‌ ॥। 
-৮ম শ্লোক 


[ পদ্মের উপরে একটি খঞ্জন পাখী যদি দেখা যায়, তাহলে চতুরঙ- 
বলবিশিষ্ট হয়ে রাজ্যাস্পদ লাভ হয়। আর আমি আজ তোমার 
মুখপদ্মে নয়নরূপ একজোড়া খঞ্জন দেখতে পেলাম, শীত্রেই আমি যে 
কি হব তা আর বলতে পারি না। ৭। 

কেউ যদি দৈবাৎ পদ্ধোর উপরে একটি খঞ্জন পাখী দেখে তবে সে 
অচিরে পণ্থিতশ্রেষ্ঠ ও পৃথিবীর অধীশ্বর হয় । আর তোমার মুখপদ্মে 
নয়নরূপ থঞ্জনঘয় যারা দেখে, তারা কামশরে জর্জরিত হয়, হে সুন্দরি, 
এ অতি আশ্চর্যজনক ব্যাপার । ৮। ] 

বিস্ভাপতি কালিদাসের উপরি-উক্ত শ্লোকছুটির দ্বার! প্রভাবিত 
ধারণা, তবে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত নাও হতে পারেন কারণ জয়দেবের 
গীতগোবিন্দে অনুরূপ বর্ণনার পরিচয় আছে__ 

তরলদগঞ্চলবলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগম্‌ । 


স্ফুটকমলোদরখেলিতখপ্রনযুগমিব শরদি' তড়াগম || 
--১১২৭ 


[ শারদীয় বিমল জলপূর্ণ তড়াগে প্রস্ফুটিত কমলাভ্যন্তরে ক্রীড়মান 
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খঞ্জনঘয়ের ম্যায় হরির লোচনছয় প্রণয়িনীর মনোরম মুখে চপল দৃষ্টিপাত 
করে রতিরাগ বৃদ্ধি করতে লাগল ।] 

বিদ্ভাপতির পক্ষে গীতগোবিন্দ হতে এই চিত্রটুক আহরণ সম্ভব | 
তবে জয়দেব যে কালিদাস দ্বারা প্রভাবিত তা নিঃসন্দেহে বলা চলে । 
“অধর নবপল্লব* স্পষ্টতঃ শকুস্তলার বূপমুগ্ধ ছুয্যস্তের উক্তি “অধরঃ 
কিসলয়রাগ*-_এরই অন্তুবাদ বলে গ্রহণ করা যেত যদি না৷ জয়দেবেও 
এই প্রয়োগ গোচরীভূত হত। জয়দেবে আছে-_ 


স্মিতরুচিরুচিরসমুললপিতাধরপল্লবকৃতরতিলোভম্‌ । 
--১১।২৮ 


[ তদীয় সমুল্লসিত অধরপল্লব মধুরহাস্তে মনোরম ভাব ধারণ করত 
রতিশোভ বৃদ্ধি করছে।] 

এক্ষেত্রে পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান নিঃসন্দেহে বলা চলে। “অধর 
বাধুলি কিয়ে কিশলয় ছাদ”-_-এই বর্ণনায় “কিশলয়” শব্দটি ব্যবহৃত 
হওয়ায় কালিদাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে সহজেই বলা চলে। 'দসন 
দাঁলিম' মেঘদুতের যক্ষপ্রিয়ার স্মন্দর ঝকঝকে দাতের বর্ণনা “শিখরি- 
দশনা”-কেই স্মরণ করায়। এখানে উল্লেখ্য যে, বেঞ্চব কবিরা উপমান 
'শিখর'কে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেননি । “িখরে'র অর্থ হলায়ুধ 
বলেন-_“পক্দাড়িমবীজাভং মাণিক্যং শিখরং বিছ্রুঃ, অর্থাৎ পাকা 
ডালিমের বীজের মত যে মাণিক তার নাম "শিখর । পাকা ডালিমের 
বীজ এইটুকু মাত্র বৈষ্ণব কবিরা নিয়েছেন। মেঘদুতের যক্ষপ্রিয়ার 'তশ্বী 
শ্যামা শিখরিদশন পককবিদ্বাধরোষ্ঠী৮-এর অনুসরণে রাধার রূপবর্ণনায় 
বৈষ্ণব কবি লিখেছেন__ 


বিশ্ব ফল নিন্দি অধর 
দাড়িম বীজ দশনে | ( মাধবেন্দ্রপুরী ) 
_পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৩৭ 
বিছ্ভাপতির-__ 
অধর নব পল্লব মনোহর 
দসন দালিম জোতি। 
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জনি নিবিল বিদ্রমদর্নে সুধারসে 
সীচি ধর গজমোতি |1-- 


উমার নিয়োক্ত রূপবর্ণনাকেই স্মরণে আনে । উমার ঈষৎস্ফুট মধুর 
হাসির বর্ণনা কবি কালিদাস এবংরূপ দিয়েছেন-_ 


পৃষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যাৎ 
মক্তাফলং বা স্ফুট বিদ্রমস্থম্‌ | 
ততোহনুকৃধ্যাদ্‌ বিশদস্য তস্যাঃ 
তামৌষ্ট-পধাস্তরচঃ স্মিতস্য | 
-কৃমারসম্তভব ১৪৪ 
[ নবপল্লব-শয়নেতে যদি 
পুম্পেরে কেহ রাখে 
অথব। পূর্ণপ্রবালের "পরে 
রাখা হয় মুক্তাকে 
অনুকারিবারে পারে তার! দুটি 
উমার মুখেতে আছে যাহ] ফৃটি 
বিলোল শুভ্র মধুর হাসিটি 
রাঙা অধরের ফাকে । 
_প্রবোধেন্দনাথ ঠাকুর কৃত ক্মারসম্ভবের পদ্যানুবাদ 
ব্যবহৃত হয়েছে |] 


ধারণ| যে, এই বর্ণনারই প্রভাবে বহু পদকর্ত। রাধা বা কৃষ্ণের 
অধরের হাসি ও দশনজ্যোতির নিয়রূপ বর্ণনা করেছেন__ 


বিদ্রম অধরে মধুর মৃদূ হাসনি 
দশন সুদামিনি দমন করে। ( বল্পভ ) 
- পদকল্পতরু ১০২০ 
মধুরিম হাস স্ধারস নিরসন 


দশন জ্যোতি জিতি মোতিম কাতি। (গোবিন্দদাস ) 
_ পদামূতমাধরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৪ 


রাধার স্তনসৌন্দর্য চিত্রিত .করতে গিয়ে বিষ্তাপতি স্তনকে সুমেরু- 
পর্বতের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং ভাতে প্রলম্থিত মুক্তাহারের 
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সৌন্দর্য বর্ণন। করতে গিয়ে শিবের মাথায় গঙ্গার নির্মলধারার সঙ্গে 
তুলনা করেছেন, ফলে রাধার পয়োধর শিবের সঙ্গেও তুলিত হয়েছে। 
আরও কয়েকটি পদে বিগ্ভাপতি অনুরূপ কল্পনাই করেছেন-_ 
চন্দন চরচু পয়োধর 
গুম গজমূক্তাহার | 
ভপমে ভরল জনি শঙ্কর 
সির সুরসরি জলধার || * 
বি. প. ৩৮ 
[ অন্কুবাদ_তাহার চন্দনচচিত পয়োধর ও গলার গজমুক্তাহার 
( দেখিয়া মনে হইল যেন ) শঙ্কর (কুচ) ভস্মে আবৃত হইয়াছেন ও তাহার 
মাথায় গঙ্গার জলধার! ( মুক্তাহার)। ] 


পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর 
উপর মোতিম হার | 
জনি কনকাচল উপর বিনল জল 
দই বহ সুরসরি ধার || 
-বি, প. 8০ 


[ অন্ুবাদ-_তাহাঁর গীনপয়োধরের উপর অপরূপ সুন্দর মোতির হার 
যেন কনকাচলের (কুচের) উপর স্বর্গসরিতের ছুই বিমল জলধারার ন্যায় 
প্রতিভাত হইল। ] 

গিরিবর-গরু অ পয়োধর-পরপিত 
গিম গজ-মোতিক হার! । 

কাম কম্বু ভরি কনক-সন্ভু পরি 
ঢারত স্ুরধূনি ধার | 


[ অন্ুবাদ-_কণ্টের গজমুক্তার হার গিরিবরতুল্য গুরু পয়োধর স্পর্শ 
করিয়াছে, (যেন) মদন কমু (ক) ভরিয়৷ স্বর্শশস্ভুর (পয়োধরের) 
উপরে গঙ্গার জলধাঁর৷ (মুক্তাহার ) ঢালিতেছে। ] 

গলার হার এঁকেবেকে বুকের বন্ধুর পথে নেমেছে । কবি তাই 
দেখে পবিত্র উল্লাসে অধীর হয়ে তাকে বাণীরূপের মাধ্যমে চিত্রায়িত 
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করে রাখতে চেয়েছেন। ফলে শিবের মাথায় গঙ্গার ধারার বূপচিত্র 
কল্পনা করতে হয়েছে। দ্বিতীয় উদ্ধুতিটিতে অবস্তা শিবঞ্জনেই, আছে 
কনকাচল। দেখা যাঁবে, কালিদাসের কবিকল্পনাকে আশ্রয় করেই 
কবি এইরূপ নির্মাণ করেছেন, তবে তাতে কিছু বৈচিত্র্যও স্থষ্টি 
করেছেন। কবি কালিদাসের নামে প্রচলিত কুমারসম্ভবের নবম সর্গের 
একটি শ্লোক এরূপ-_ 

তস্যাঃ স কণ্ঠে পিহিতস্তনাগ্রাং 

ন্যধত্ত মুক্তাফলহারবলীম্‌ । 

য৷ প্রাপ মেরদ্বিতয়স্য মদ্ধি 


স্থিতস্য গঙৌধযুগস্য লক্ষমীয় || 
--৯1২৪ 


[মহাদেব যখন পার্ধতীর কণ্ে যুক্তামাল্য স্তনদ্বয়ের উপর লকম্বিত 
করে দিলেন, তখন তার শোভা একমাত্র পাশাপাশি ছুটি মেরুর শুঙ্গঘয়ের 
উপর প্রবাহিত মন্দাকিনী প্রবাহঘয়েই সম্ভব । ] 

দ্বিতীয় উদ্ধূতিটি তো স্পষ্টতঃই এই গ্লোকের অন্ভুবাদ বলা চলে। 
এই চিত্রেরই আশ্রয়ে কবি কনকাচলের ( “মেরুদ্বিতয়ন্ত” ) পরিবর্তে 
অন্তাত্র ন্র্ণশস্তু'-র সংযোজন করেছেন, বোঝা যায়। গঙ্গা ও শিবকে 
একত্রে ফুটিয়ে তোলায় আলঙ্কারিক সৌন্দর্য নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে 
কিন্তু কালিদাসের কবিভাবনা এই মৌন্দর্যসৌধের ভিত্তিভূমি, এটুকু 
নির্ধিধায় বলা চলে । আলোচ্য পদটির কাব্যসৌন্দর্য তথা রাধার কোমল 
ক দেহসৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে কালিদাসীয় সৌন্দর্যভাবনা যে 
গভীরভাবে ক্রিয়াশীল, তা এই আলোচন৷ থেকে প্রতীত হবে। 

বি্ভাপতির প্রভাবে কিংবা কালিদাসের প্রভাবেও হতে পারে, 
রাধার শুনসৌন্দর্ষের অন্তুরূপ বর্ণনা গোবিন্দদাসের পদেও অঙ্কিত দেখতে 


পাই-- 
গজ-অরি মাঝরি উপরে কনয়া-গিরি 
বীচহি' সুরধূনি মুকুতা-হিলোলে । 
--পদকল্পতর ১০২৩ 
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[গজের অরি সিংহ অর্থাৎ সিংহের মত মাঁঝা তার উপরে 
কনকপবতজুঞ্গ্য কুচযুগ। কুচযুগের মাঝখানে মুক্তার হার দেখে মনে 
হয় ছুই পাহাড়ের মাঝখানে গঙ্গা । ] 


উর আধপরে লোলে মুক্তার হার | 
ন্ুমেরুশিখরে জনু সুরনদী-ধার ॥| 
_ক্ষরণদাগীতচিস্তামণি ১৭৪ 


বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও অনুরূপ বর্ণনা পাই 


কনক কৃন্ত আকারে দূঈ তোর পয়োভারে 
তাহাত উপর গঁজমুক্তার হারে । 
যেহু শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে 
তাক দেখি মোর পাঅ আগু নাহি সরে || 
-স্দানখও 


রাধার দেহরূপ বর্ণনায় প্রথামিত অন্ুশাসনের গণ্ভী থেকে সরে 
এসে কবি বিষ্তাপতি যখন কালিদাসের ভাবমাব্রকে নিয়ে অপরূপ৷ 
রাধার রূপজ্যোতিকে ফুটিয়ে তুলেন, তখন তার যে অনুপম লাবণ্য দেখি, 
তা কবির শিল্পস্থ্টির উজ্জল পরিচয় বহন করে। রাধার রূপযুগ্ধ কৃষ্ণ ্‌ 
সখাদের কাছে রাধার রূপ বর্ণনা! করছে এরূপ-_ 


জহ! জহা পদ-জগ ধরঈ | 
তহি' তহি" সরোরুহ ভরঈ || 
জহ৷ জহ! ঝলকত অঙ্গ | 
তহি তহি* বিজরি-তরঙ্গ || 
কি হেরল অপরুব গোরি । 
পইঠল হিয় মাহ মোরি || 
জহঁ! জহ] নয়ন-বিকাশ | 
তহি' তহি' কমল-পরকাশ | 
জহা৷ লহ হাস-সঞ্চার | 
তহি" তহি" অমিয়-বিথার || 
বি. প. ৬১৯ 
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[ অন্নুবাদ-_যেখানে যেখানে তাহার পা ছুটি পড়ে, সেখানে সেখানে 
যেন কমল ভরিয়া উঠে। যেখানে যেখানে তাহার অঙ্গের জ্যোতির 
ঝলক পড়ে, সেখানে সেখানে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ উঠে। কি অপূর্ব 
স্বন্দরী দেখিলাম, সে যেন আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিল। 
তাহার দৃষ্টি যেখানে যেখানে পড়ে, সেখানে সেখানে যেন কমল ফুটিয়া 
উঠে। যেখানে তাহার লঘু হাস্তের সঞ্চার হয়, সেখানে যেন অমৃত 
ঢালিয়া পড়ে। ] 

মনোজ্ঞ সৌন্দর্যচিত্র সন্দেহ নেই। রাধারপের লাবণ্যটুকু রেখে 
কবি স্থুল দেহাংশকে আবৃত করেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহা দৃষ্টি-অতিশায়ী এক 
সৌন্দর্যের ভাবপ্রতিমাধ্যানে কবিচিত্ত তন্ময় হয়ে উল্লাসে উচ্ছল হয়ে 
উঠেছে। অনুমান, পদটির কাব্যন্ষম! স্ষ্টির মূলরস' জুগিয়েছে 
কালিদাসের কুমারসম্ভবের একটি শ্লোক। এই শ্লোকটির ভাবগত 
প্রেরণা কবিকে এই ্রুন্দর পদটির রচনায় প্রবত্তিত করেছে । উমার 
রূপসৌন্দর্য কৰি কালিদাস যে নিপুণ কল্পনাতুলিকায় মূর্ত করে তুলেছেন, 
তারই ভাব নিয়ে রাধার এই দেহসৌন্দর্যের অনিন্দিত লাবণ্য অঙ্কিত 
হয়েছে। উমার রূপবর্ণনা করতে গিয়ে কবি কালিদাস বলছেন-_ 

অভ্যুন্তাঙ্গৃষ্ঠনখপ্রভাভিঃ 
নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্‌ গিরস্তে। | * 


আজহতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং 


স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্‌ || 
-কমারসম্ভব ১।৩৩ 


[ মরি মরি কিবা চরণ বিথারি 
চলিত সে ধরা "পরে 
চরণের রাঙা নখরের ফাকে 
যেন অলক্ত ঝরে 
মনে হত যেন সে চরণ দুটি 
ধরণীর *পরে রহিয়াছে ফুটি 
চলসঞ্চারী' থলকমলের 
নব-রূপ বুকে ধরে। ] 


€4 বৈষুব কবিতায় কালিদাস়ের উত্তরাধিকরি 
বিষ্তাপতির-_ 


জহ] জহ৷ পদ-জুগ ধরঈ । 
তহি' তহি" সরোরুহ ভরঈ || 
-পদাংশে কালিদাসের উদ্ধত গ্লোকটির প্রত্যক্ষ প্রেরণা রয়েছে, 
নিঃসংশয়ে বলা চলে। এই প্লোকেরই প্রেরণায় বিষ্ভাপতি অনুরূপ 
বর্ণনার ধারাতেই লিখেছেন-_ 


জহ] জহ1] নয়ন বিকাপ। 
তহি" তহি' কমল পরকাস |1...ইত্যাি 


কবি গোবিন্দদাস বিদ্ভাপতির উক্ত পদটির ভাবপ্রেরণায়__ 


যাহ] যাহই। অরুণ চরণে চল যাই। 
তাহ তাহ! থলকমল দল খেলই || 


_ লিখে থাকলেও থলকমলদল*এর কথা বলায় কালিদাসের উক্ত 
শ্লোকের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন, অনুমিত হয়। কালিদাসের “স্থলার- 

ই এখানে হয়েছে 'থলকমল” । লোচনদাসেও অনুরূপ বর্ণনা পাই-_ 
“চলিতে চরণে কত পঙ্স পড়ি যায় । বন্থু পদকর্তাই এভাবে রাধার 
চরণকে “খলকমল'-এর সঙ্গে উপমিত করেছেন--থলপঞ্কজ পদশোভা+- 
মাধব দশস) পদথলকমল+_ রাধামোহন ; স্থিলপঙ্কজ পদতল"_অনস্ত 
দাস ইত্যার্দি। কালিদাসের উক্ত শ্লোকটির প্রত্যক্ষ প্রভাবেই কিংবা 
'গোবিন্বদাস-বিষ্ভাপতির পদের প্রভাবেই এই বর্ণনারীতি অন্ুস্থত 
হয়ে থাকবে । গোবিন্দদাস-বিষ্ভাপতির অন্তুসরণ করেছে মনে করলেও 
কালিদাসের প্রভাব অন্বীকৃত হয় না, পরোক্ষ প্রভাবই তখন স্বীকার 
করতে হয়। রাধার রূপবর্ণনা করতে গিয়ে বৈষ্ণব কবির! এরূপ 
বনুস্থলে কালিদাসের উমার রূপবর্ণনার ভাষা ও চিত্রকে গ্রহণ করেছেন । _ 

্রীকৃষ্ণকীর্তনকার বড়ু চণ্ডীদাস রাধার দেহরূপবর্ণনাকালে 'চরণযুগল 
থলকমল আকারে” ; “থলকমল জিনী তোঙ্গার চরণে । রাজহংস 
ভ্রিনী তোক্গার গমনে ॥* (দানধণ্ড ) ইত্যাদি যখন বলেন, তখন 
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কালিদাসের "সা! রাজহংসৈরিব সম্নতাঙ্গী গতেষু লীলাঞ্গ্তিবিক্রমেযু* 
ইত্যাদি উমার রূপবর্ণনার কথা, তার মনে পড়েছিল নিশ্চয়ই । 
বড়, চণ্তীদাস যে কালিদাসের নামে আরোপিত গ্রন্থের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
পরিচিত ছিলেন, তার অভ্রান্ত প্রমাণ শ্রীকষ্ণকীর্তনের 'ছত্রথণ্ড'-এর_ 

লাবণা জল তোর পিহাল কম্তল। 

বদনকমল শোভে আলক ভথঘল ॥ 

নেত্র উতপল তোর নাসা ণাল দওড। 

গণ্যুগ শোতে মধুক অখও | 

অন্দরি রাধা ল সরোঅরময়ী | 

দুসহ বিরহজরে জরিল৷ কাহ্াঞ্চি || 

হাস কুমুদ তোর দশন কেশর । 

ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত আধার || 

বাহু তোর মৃণাল কর রাতা উতপল । 

অপূরুব কৃচ চক্রবাকযূগল || 

ঈঘত ফুটিত পল্স তোর নাভি থানে । 

কনকরচিত তোর ব্রিবলী সোপানে ॥ 

গরুঅ নিতম্ব পাট শিল! বিদ্যমানে | 

আরপিল হেমপাট শোভের জঘনে ॥| 

গরুঅ উরু নাল পদ হেমকমল। 

তাত সুললিত রএ নূপুর ভঘল ॥ 

তোল্লা ছাড়ী নাহি' জরহরণ উপাএ। 

বাসলী শিরে বন্দী চণ্ীদাস গাএ ॥ 


- ইত্যাদি পদ্দটির সঙ্গে কালিদাসের নামে আরোপিত ও প্রচলিত 
শৃঙ্গারতিলক'-এর-__ 
বাহ্‌ ছৌ চ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্যলীলাজলং 
শ্রোণীতীর্ঘশিলা চ নেত্রশফরং ধঙ্সিল্ল শৈবালকমূ । 
কাস্তায়াঃ ভ্তনচক্রবাকযুগলং কল্দপবাণানলৈ 
দরগ্জানামবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরে। নিমিতম্‌ 11১৩ 


১৩ “আমার মনে হয়,-মদনের শরানলে দগ্ধীভূত হতভাগ্য বিরহীদিগের 
অবপাহনের নিমিত্ত বিধাতা কতক রমণীরাপ রমণীয় সরোবর নিমিত হইয়াছে। 
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ইত্যাদি প্রথম গ্লোকের হুবহু সাদৃশ্য । বড় চত্তীদাস রাধার রূপ বর্ণনায় 
স্পষ্টতঃই শ্লোকটির দ্বারা প্রভাবান্িত হয়েছেন, দেখা যাচ্ছে । 
'লাবণ্যজল তোর সিহাল কুস্তল” স্পষ্টই “লাবণ্যলীলাজলমূ ও 'ধন্মিল্ল-. 
শৈবালকম্”-এর অন্ুবাদ । “বদনকমল'-এর সঙ্গে তুলনীয় “আস্তকমলং 
“বাহু তোর মণীল”-এর সঙ্গে অনায়াসে পড়া চলে “বাহু ঘৌ মৃগীলম্ঠ। 
“শ্রোনীতীর্থশিলা' বিস্তারিত হয়েছে গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিষ্ঞমানে । 
আর 'স্তনচক্রবাকযুগলম্‌, রূপান্তরিত হয়েছে 'অপুরুব কুচচক্রবাকযুগল'-এ । 
আর 'কন্দর্পবাণানলৈর্দর্ধানামবগাহনায় বিধিন৷ রম্যং সরে! নির্মিতম্১এর 
আক্ষরিক অনুসরণে ঞ্ুবপদে বলা হয়েছে__ 


সুন্দরি রাধা! ল সরোঅরময়ি | 
দূসহ বিরহজরে জরিল। কাহ্াঞ্জি' | 


এখানে উল্লেখ্য যে, কালিদাসের প্রামাণিক রচনা! কুমারসম্ভব-এ ধ্যানমগ্ন 
শিবের ক্রোড়স্থিত হাত ছুটি প্রস্ফ(টত শতদলের সঙ্গে তুলিত দেখতে 
পাই-_ 

পধ্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্বকায়- 

মুজায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্‌ । 

উত্তানপাণিদ্বয়সনিবেশাৎ 


প্রফৃল্পরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে || 
--৩1৪৫ 


[ বীরাসনে বসি দেহ-পুরোভাগ 
স্থির হয়ে আছে তীর 
'উততয় স্কন্ধ বিশেষ নমিত 


স্পর্শ শিস পাপ পপি 


প্রিয়তমার কমনীয় ভুজলতান্বয় তাহার মৃণাল ও প্রিয়ার সুন্দর মুখখানি তাহার পদ্ম 
এবং সন্দরীর দেহলতার অনুপম লাবণ্যের তরঙ্গলীলা সেই সরসীর জল ও প্রেয়সীর 
নিতম্বতট -সেই জলে অবতরণের সোপান আর তাহার নিয়ত চঞ্চল সশঙ্ক নয়ন 
সেই সরোবরের শফর মৎস্য এবং ঘনরুষ্ণকলাপ তাহার শৈবাল । আ মরি, মরি। 
প্রিয়ার পীন পয়োধরযূগল বুঝি সেই সরসীর চক্রবাকমিথুন ৮ 

“ _-রাজেন্্রনাথ বিদ্যাতুষণ কত অনুরাদ 
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ঝজ্‌ তনু-বিস্তার 

উত্তান তার দুটি করতল 

অঙ্কমধ্যে স্থির অচপল 

মনে লয় যেন রক্তকমল 
মেলিয়াছে শোভা তার। ] 


॥ বৈষ্ণব কবিরা রাধার রূপবর্ণনাকালে অনুরূপভাবে কোথাও কোথাও 
হাতকে পদ্লের সঙ্গে এবং স্তনযুগলকে চক্রবাকষুগলের সঙ্গে তুলনা 
করেছেন_ 


বাহু মৃণাল করযুগ পঙ্কজ 
মঝু মন-মধুকর লোভা৷ | 
কৃচযুগ কোক লোম ভুজঙ্গিনি 


ব্রিবলি ব্রিবেণী-বিলাস | ( রাধামোহন ) 
--পদকল্পতরু ১০৪৩ 


এক্ষেত্রে বড়ু চণ্তীদাসের ন্যায় বৈষ্ণব কবিরাও কালিদাসের বর্ণনার 
অন্থুদরণ করে থাকতে পারেন। অবশ্য সংস্কৃত কাব্য-কৰিতায় এ 
জাতীয় উপমার নিদর্শন মিলে। সুতরাং সেক্ষেত্রে কালিদাসেরই 
উত্তরাধিকার যে কেবল বর্তেছে, এমনটি জ্োোরের সঙ্গে বলা চলে না। 
বৈষ্ণব কবিদের উপরে জয়দেবের গীতগোবিন্-এর প্রভাব খুবই গভীর। 
মান, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ইত্যাদি রসপর্যায়ে জয়দেবের প্রত্যক্ষ 
অনুসরণ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু জয়দেবের রাধার রূপ বর্ণনা বৈষ্ণব কবিদের 
তেমন প্রাণিত করেনি, ধারণা । রাধার কোমল তনুকে জয়দেব বাসস্তী- 
কুন্ুমের সঙ্গে তুলনা করেছেন-“বসম্তে বাসস্তীকুনুমন্ুকুমারৈরবয়বৈ', 
কিন্তু এই উপমা বৈষ্ণব কবিদের মোটেই আকৃষ্ট করেনি, দেখ! যায় । 
রাধার দেহের কোমলতা বোঝানোর জন্য কবির বহু স্থলেই রাধার 
দেহকে শিরীষ ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন । এই উপমা তার! নিঃসন্দেহে 
কালিদাস থেকেই নিয়েছেন এবং কালিদাস কেবলমাত্র উমার বান্কে 
যেখানে শিরীষকুন্থম সমতুল্য বলেছেন, সেখানে কবিরা রাধাতন্ুকেই 
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কোমল শিরীষকুম্রমবৎ মনে করেছেন । নিঃসন্দেহে কালিদাসের বর্ণনাই 
তাদের সুগভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল। কালিদাসের বর্ণনা এবংরূপ-_ 


শিরীঘপুষ্ধাধিক সৌকুমাধ্যো। 
বাহ তদীয়াবিতি মে বিতর ॥ 
_'ক্মারসম্ভব ১।৪১ 


| মন বলে মোরে নিশ্চয় এ 

বাহু দুটি ও উমার 
শিরীঘফুলের চেয়েও অধিক 

মরি মরি আুকমার | ] 


বৈষ্ণব কবিরা কালিদাসেরই অনুসরণে লিখেছেন _ 


পরসে বুঝল তনু পিরিসক ফুল । 
_-বিদ্যাপতি (বি.প. ২৭৯ ) 


সিরিস কুন্সমকোমল ও ধনি। 
_-বিদ্যাপতি ( বি.প. ২৮৯) 


মাধব সিরিসকৃমুম সম রাহী | 
_-বিদ্যাপতি ( বি.প. ২৮৭ ) 


সিরিসকৃজ্ম সম কায়া | 
_-বিদ্যাপতি ( বি. প. ২৯০) 


সিরিসকৃন্গম জিনি তনু । 
-বিদ্যাপতি ( বি. প. ৬৭২) 


শিরীঘকস্থুম কৌঅলী | 


বড়, চণ্ীদাঁস 
শিরীঘকুষ্ম জনি স্ুকোমল তনুখানি । 
_চণ্তীদাস 
সিরিসকুন্থম জিনি তনু অতি স্থুকোমল | 
--গোবিন্দদাস 


সিরিসকৃসুম কোমলিনী | 
-"গোবিন্দদাস 
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শিরিষকৃস্ম তনু এহ | 
- বলরাম দাস 
একস্থলে রাধামোহন ঠাকুর লিখেছেন-“শিরীষ কুম্ুম জিনি কোমল 
পদতল | 'শিরীষপুষ্পাধিক ৌকুমার্ষ্যৌ বাহুর কথা লিখেছেন 
কালিদাস । রাধামোহন ঠাকুর কালিদাসের অনুসরণে ষে রাধার পদতলের 
অন্রূপ বর্ণনা দিয়েছেন, তা বলাই বান্ুল্য । বিষ্ভাপতির কৃষ্ণ মিলনান্তু-- 
ভবের আনন্দে রাধার অনান্াত দেহনুষমার যে বর্ণন। দিয়েছে তা এই _ 
পরসে বুঝল তনু সিরিসক ফুল। 
বদন স্থুসৌরভ সরসিজ তল || 
মধুর বাণি সরে কোকিল সাদ । 
পিউল অধর মুখ অমিঅ সবাদ || 
_ বি. প. ২৭৯ 
[ অনুবাদ- স্পর্শে বুঝিলাম অঙ্গ শিরীষ পুষ্পের গ্যায়, মুখের সুন্দর 
সৌরভ কমলিনীসর্ৃশ, মধুর কণ্ম্বর কোকিলের স্বরের ন্যায়, অধরনুধা৷ 
পান করিয়া অমৃতের স্বাদ পাইলাম । ] 
রাধার এই দেহম্ুষমার বর্ণনা সম্পুর্ণরপেই উমার দেহরূপবর্ণনা- 
নির্ভর । উমার কণম্বর পিককৃজনের হ্যায়, বাহু শিরীষ কুন্ুুমের হ্যায় 
এবং মুখ পঞ্ের স্যায়-_এই বর্ণনা কালিদাসে লত্য। 
কবি কালিদাস উমার পরিপূর্ণ যৌবন-খন্ধ দেহকে পল্সের সঙ্গে তুলনা 
করেছেন 
সূ্যাংশুভিভিরমিবারবিন্দমূ । 
-কৃমারসম্ভব ১৩২ 
বৈষ্ণব কবিরাও রাধাদেহকে পঞ্লের সঙ্গে তুলনা করেছেন-_ 
কমল-কোঘ তনু কোমল । 
--বিদ্যাপতি ( বি. প. ২৮২ ) 
কমল চাহি কলেবর কোমল । 
-বিদ্যাপতি (বি. প. ৪১৪ ) 
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কবি কালিদাস গমনরতা৷ উমার বর্ণন। দিয়েছেন এরূপ-- 
পর্যাপ্তপুষ্থস্তবকাবনম্র। 
সঞ্চারিণী পললবিনী লতেব | 
-ক্মারসম্ভব ৩৫৪ 


1 তারে দেখি মনে জাগে এই কথা 
পায়ে পায়ে যেন চলে আসে লতা 
ফুলের স্তবকে আধ-আনমিতা 
পল্লবে চুমি ভুয়ে |] 
বিভ্ভাপতিও অবিকল গতিশীল রাধাকে দেখে এই কথা বলেছেন-__ 
আজ দেখলি ধনি জাইতে রে 
মোহি' উপজল রঙ্গ | 
কনকলতা৷ জনি সঞ্চর রে 
মহি' নিরঅবলম্ব | 
সবি, প, ৫ 


[ অন্ুবাদ--আজ সুন্দরীকে যাইতে দেখিয়া আমার আনন্দ হইল। 
( তাহার গমন দেখিয়া মনে হইল যেন ) স্তুবর্ণলতা বিনা অবলম্বনে 
চলিয়া বেড়াইতেছে। ] 
তহি' লতা সম তু তনু দেখলি । 
জনু দশ দীশে দৈবে নীহলি ॥| 
-_-পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৫ 
'লোচনদাসের একটি পদেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়__ 
রাজহংস জিনি চলে আশে পাশে । 
কনকের লতা যেন দুলিছে বাতাসে || 


_ হরেকৃষণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৪৬৬ 
কনকলতার সঙ্গে রাধার দেহলতার তুলনা বিষ্ভাপতির বহু পদের ক্ষেত্রে 


পরিরৃষ্ট হয়_ 
কনকলত। সনি স্ুন্পরি সজনি গে 
বিহি নিরমাওল আনি । ( বিদ্যাপতি ) 
সবি, প্‌ ২৩৬ 
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[ অন্বাদ--নুবর্ণ-লতাসমৃশ সুন্দরী (রমণী) বিধাতা নির্মাণ করিয়া 


আনিল। ] 
সজনী, অপুরুব পেখল রাম৷ | 
কনক-লতা অবলম্বন উঅল 
হরিন-হীন হিমধাম। || (বিদ্যাপতি ) 
--বি, প. ৬২৩ 


[ অন্তধুবাদ_সজনি, অপরূপ রমণী দেখিলাম । কনকলত! অবলম্বন 
করিয়া নি্ষলঙ্ক চন্দ্র উদিত হইল । ] 
বৈষ্ণব কবিরা নিঃসন্দেহে রাধাকে লতার সঙ্গে তুলনা করেছেন 
কালিদাসেরই বণিত “সঞ্চারিশী পল্পবিনী লতেব" উমার অনুকরণে । তবে 
লতার পেলবতা৷ ও লীলায়িত রূপের মধ্যে সুবর্ণের দীপ্তিটুকুও তাঁরা 
পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন রাধা “গৌরী বলেই। ফলে কালিদাসের 
লতা৷ এবং তাঁদের “কনক; উভয় বস্তু মিলিয়ে প্রস্তুত হয়েছে কনকলতা, 
এই আমাদের অন্রুমান। কিংবা এমনও হতে পারে প্রত্যক্ষভাবে 
কালিদাসের দ্বারাই “কনকলতা+ শব্দনির্মাণে ও প্রয়োগে উৎসাহিত 
হয়েছেন। কমলের সঙ্গে উমার রূপসৌন্দর্ষের তুলনা করতে গিয়ে 
কালিদাস একস্থানে বলেছেন যে, উমার দেহরূপ শতদদল কেবলই কোমল 
এবং নম্র দলে স্থষ্ট নয়; স্বর্ণের কাঠিন্ এবং ওলা সে দেহ- 
শতদল “কনককমল”__ 
ধবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনিমিতং 
মৃদ্‌ প্রকৃত্যা চ সসারমেব চ || 
__কুমারসম্ভব ৫1১৯ 
[মনে হয় নিরমিত * 
এই দেহ স্বরণে ও কমলে, স্বভাবতঃ 
সারবান্‌ তথাপি কোমল | ] 


কালিদাসের এই “বাঞ্চনপন্ন* শব্ের ব্যবহার বৈষ্ণব কবিদ্দিগকে 
কনকলতা” শব্দচয়নে প্রাণিত করে থাকবে । রাধার কম-অঙ্গ ও 
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প্রত্যঙ্গের রূপবর্ণনায় বৈষ্ণব কবিরা বন্থ ক্ষেত্রে নিটিনর কনক' ও 


“কনককমল'-এর ব্যবহার করেছেন-- 
বাহু যুগ তোর কনকমূণাল । 


কনকপল্পকোরকসম দুই তনে। 


কৃন্দন কনয়াকাস্তি কলেবর | 
কঘিল কনয়। কমল কিয়ে । 
বিকচ কনয়াকমল কাঁতি । 


কনয় শতবাণ কান্তি কলেবর | 


বত চণ্ীদাস 
বড় চণ্ডীদাস 
স্রাধামোহন 
_ যদুনাথ 
যদ 
-গোবিন্দদাস 


বিভ্াপতির রাধার দেহরূপের বর্ণনা একটি পদাংশে এবংবূপ 


পাই-_ 


সুন্দরি কনক কেআ মুতি গোরী। 


--বি. প. ১৮ 


[ অন্কুবাদ-_তোমার গৌরবর্ণ মৃতি যেন সুন্দর কনকের দ্বারা 


নিষিত । ] 


এ স্পষ্টতঃই কালিদাসের “বং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনিস্সিতংএর 
অনুসরণ । বধুবেশসজ্জিতা উমার মুখসৌন্দর্ধ বর্ণনা! করতে গিয়ে কালিদাস 


বলেছেন__ 
লগ্ুন্ধিরেফং পরিভূয় পন্সং 
সমেঘরেখং শশিনশ্চ বিশ্বমূ। 
তদাননশ্রীরলকৈঃ প্রসিদ্ধৈ- 
শ্চিচ্ছেদ সাদৃশ্যকথাপ্রসঙ্গম্‌ || 


[ স্ুন্পর হয় পদ্মটি অতি 
ভ্রসর বসিলে তাহে 


খণ্ড মেধের আড়ালে চন্দ্র 
অুন্দর--সবে গাহে 

প্রসিদ্ধ সেই উমার অলকে 

সে মুখকাস্তি কী মায়৷ ঝনকে 


_কুমারসম্ভব ৭।১৬ 
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সকলের কথ! ভুল হয়ে যায় 
উপম] বা দিব কাহে ! ] 
বৈষ্ণব কবির! খুব সম্ভবতঃ এই বর্ণনার দ্বারাই প্রাণিত হয়ে লিখে 
থাকবেন-- 
অতি কঞ্চিত কৃম্তল লম্বি চলী। 
মুখ নীল-সরোরুহ বেড়ি অলী || (নৃসিংহ ) 
-পদকল্পতরূ ১৩২৪ 
অলকহি' তীতল তহি" অতি সোভা | 
অলিকূল কমল বেঢ়ুল মধুলোভা || (বিদ্যাপতি ) 
সবি, প. ৬২৭ 
আকুল চিকরে বদন ঝাপল । 
জনি তমাচঞ্জে চাদ চাপল || (বিদ্যাপতি) 
_বি, প. ৬৬ 


! অন্নুবাদ-সিক্ত অলকগুলি অতি ্থুন্দর, যেন মধুলুব্ধ ভ্রমরকুল 
কমলকে ঘিরিয়াছে । 
অনুবাদ-আকুল কেশপাশে ব্দন ঢাকিল, যেন চাদকে অন্ধকারপুণ্ড 
ঢাকিয়। ফেলিল। ] 
উমার জীখিপল্লবকে রবি কালিদাস প্র্ষটিত নীলপন্সের সঙ্গে তুলন৷ 
করেছেন -_ 
প্রবাতনীলোতপলনিবিশেষ- 
মধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা | 
--কমারসম্ভব ১৪৬ 
[ দীঘল তাহার দুটি আৰি 'পরে 
চঞ্চল দিঠি দোলে 
শিহরি সমীরে নীল শতদল 
যেন আনন্দে খোলে । ] 
তস্যাঃ স্ুজাতোৎপলপত্রকান্তে ০ 
প্রসাধিকাভির্নয়নে নিরীক্ষ্য | 
--কমারসম্ভব ৭২০ 
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[ কোমল-কমলপদলু-বিমোহন . 
সে নয়ন দুটি 'পরে 
কাজলের রেখ! টানিবে বলিয়া 
নিল অঙ্গলি ভ'রে। ] 


বৈষ্ণব কবিরাও রাধার আখির বর্ণনায় কোন কোন ক্ষেত্রে এই 
উপমানকেই আশ্রয় করেছেন, লক্ষ্য করা যায়- 


অমল ইন্দীবরদল লোচনযুগ | ( বল্লত দাস ) 
--পদকল্পতরু ১০২০ 
নীলেন্দীবর বন্দর লোচন । ( রায় বসন্ত) 
--পদকল্পতরু ২৪৪৬ 


এসব ক্ষেত্রে কালিদাসেরই প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে এমনটি জোরের 
সঙ্গে বলা চলেন।-_তবে প্রভাবের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। 
“উৎপল-পত্রঁ এই শব্দেরই আধারে “ইন্দীবরদল* শব্দের প্রয়োগ 
করেছেন বল্লভ দ্রাস, এমন সহজে মনে হয়। অবশ্য রায় বসন্তের 
'নীলেন্দীবর সুন্দর লোচন*পদাংশে জয়দেবের “নীলনলিনাভমপি তম্থি 
তব লোচনম্‌*এর ( গীতগোবিন্দ ১০৫) প্রভাবই সহজগোচর। 
উমার দেহে আগতযৌবনসৌন্দর্য বর্ণনায় কবি কালিদাস কাব্যস্থষমার 
স্বর্গলোক রচনা করেছেন। নবজাতক উমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
তার দেছের পরিবর্তনশীল সৌন্দর্যের যে রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন, তাও 
অনবদ্চ । কবির আশ্চর্য প্রতিভা গতান্রগতিক পুরাতন উপমান ব্যবহার 
করেও এক অপূর্ব রসলোকনির্মাণে সক্ষম হয়েছে । কবি উমার 
বযোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধির বর্ণনা করেছেন 
এরূপ-_ 
দিনে দিনে স৷ পরিবর্ধমানা 
লব্বোদয়৷ চান্দ্রমসীব লেখা । 
* পপোঘ লাবণ্যময়ান বিশেঘান্‌ 


জ্যোৎশাস্তরাণীব কলাম্তরাণি || 
স্্কমারসম্ভব ১।২৫ 
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1 দিনে দিনে বালা উঠিল বাড়িয়া 
দিনে দিনে বেড়ে ওঠে 
প্রথম-উদয়-অস্তে যেন রে 
চন্দ্রের লেখা ফোটে 
নব নব কলা মাঝেতে যেমন 
চন্দ্রিকা আলে ঢালে গে। তেমন 
প্রতি নবাঙ্গ ঘেরিয়া তাহার 
লাবণ্যধার। ছোটে |] 


রঘুবংশে রঘুর যৌবনশ্রীবর্ণনাতেও কবি কালিদাস অনুরূপভাবে 
বলেছেশ _ 
পিতুঃ প্রযত্বাৎ স সমগ্র সম্পদঃ 
শুভৈঃ শরীরাবয়বৈদিনে দিনে | 
পুপোঘ বৃদ্ধিং হরিদশৃদীধিতে- 


রনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ || 
_-রধুবংশ ৩২২ 


[ কুমার রঘু) অনন্ত বিভবশালী পিতার প্রযত্রে পালিত হয়ে 
£সৌরকররাশির সম্পর্কে বাল্চন্দ্রমার স্তাঁয় প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। 
তার শুভ লক্ষণযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরতিশয় সুন্দর হয়ে উঠল । ] 
কবি বিষ্ভাপতি রাধার সহসাগত যৌবনসৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে 
কালিদাসেরই বর্ণনাভঙ্গীর আশ্রয় নিয়েছেন। রাধার যৌবনশ্রীর বর্ণনা 
দিয়েছেন এরপ-- 
আজ দেখনিসি কালি দেখলিসি 
আর্জি কালি কত ভেদ । 
সৈসবে বাপুড়ে সীমা ছাড়ল 
জউবনে বাঁধল ফেদ || 
অুন্দরি কনক কেআ! মূতি গোরী । 
দিনে দিনে চান্দ কল! সঞ্চে৷ বাঢ়লি 


জউবন শোভা তোরী || 
স্প্বি, পি ১৮ 
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[ অন্কুবাদ__আজও দেখিতেছ, কালও দেখিয়াছ, আজ আর কালের 
মধ্যে কত ভেদ (অর্থাৎ অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে শৈশব অন্তহিত, 
হইয়াছে ও যৌবনের আবির্ভাব ঘটিয়াছে )। বেচারা শৈশব সীমা 
ছাড়িল এবং যৌবন তাহাকে বিতাড়িত করিয়। নিজের অধিকার স্থাপন 
করিল। তোঁমার গৌরবর্ণ মূত্তি যেন সুন্দর কনকের দ্বারা নিগিত । 
তোমার যৌবনশ্রী দিন দিন চন্দ্রকলার ন্তায় বৃদ্ধি পাইতেছে। ] 

“দিনে দিনে চান্দকল! সঞ্চো বাঢলি জউবন শোভা তোরী৮”__ 
এই অংশে স্পষ্টতই কালিদাসের “দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা লন্দোদয়া 
চান্দ্রমনীব লেখা”র প্রতিফলন ঘটেছে। উমার উদ্ভিন্ন যৌবনবর্ণনার 
ভাষাই পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়েছে এখানে । বড়ু চশ্তীদাসও কালিদাসের 
অনুসরণে নবজ্াত৷ রাধার রূপবর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন__ 


দিনে দিনে বাটে তনুলীল। 
পূরিল যেহেন চন্দ্রকল। | 


অন্তর প্রেমের স্বরূপবণণনা প্রসঙ্গে কবি বিদ্ভাপতি এই বাচনই 
ব্যবহার করেছেন। নুপুরুষের প্রেমের মাহাত্ম্য ঘোষণা করতে গিয়ে 
কবি বলছেন-_ 


দিনে দিনে বাঢ়এ সুপুরুস নেহ। । 
অনুদিনে জৈসন চান্দক রেহ] || 
- "বি. প্‌, 8৫০ 


অুপুরখ প্রেম কবৰঞ্ছ নহি' ছাড়। 
দিনে দিনে চক্্রকলা সম বাঢ়॥ 
সবি, প, ৬৬৫ 


রতিনুখের আনন্দানুভবের বৃদ্ধির কথা বোঝাতে গিয়েও কৰি অনুরূপ 
বাচনভঙ্গীর আশ্রয়ে বলেছেন_ 


উনে খন রতি রভঙ অধিক 


দিনে দিনে সসিকলা | 
-ৰি. প. ২৭৬ 
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এই বর্ণনামাধুরীর নিহিতসৌন্দর্য কবি বিষ্ভাপতিকে যে গভীরভাবে 
আকৃষ্ট করেছিল, উপরি-উক্ত উদ্ধতিগুলি থেকে ত বোঝা যায়। কৰি 
জ্ঞানদাসও যখন রাধার রূপবর্ণনায় বলেন, “এ তোর বালিকা চান্দের 
কলিকা” তখন উমার উক্ত রূপবর্ণনাই স্মরণে আসে। 

এমন কিছু বন্ত আছে যাদের অবস্থান সম্পূণ বিপরীত কোটাতে। 
টাদ থাকে আকাশে, পগ্ম ফোটে পৃথিবীতে । টাদ ও পম্মের একত্র 
অবস্থান অসম্ভব । কিন্তু সেই অসম্ভবকে কবি সম্ভব হতে দেখেন আর 
তাই দেখে বিস্মিত হয়ে ওঠেন-__ 


সহজ প্রসন মুখ দরস হৃদয় সুখ 
লোচন তরল তরঙ্গ । 
আকাশ পাতাল বস সেও কইসে ভেল অস 
চাদ সরোরুহ সঙ্গ ॥| ( বিদ্যাপতি ) 
_-বি' প. ২৪ 


[ অনুবাদ _স্বভাবতঃই প্রসন্ন মুখ, দর্শনে হৃদয়ে সুখ হয়, (নয়নের 
জ্যোতিঃ যেন) তরল তরঙ্গ । টাদ (মুখ) আকাশে এবং কমল ( নয়ন ) 
পাতালে থাকে, উভয়ের একসঙ্গে বাস কেমন করিয়া ঘটিল 1] | 

চিকর নিকর তম সম 
পুনু আনন পুনিম শশী । 
নঅন পঙ্কজ কে পতিআওব 
এক ঠাম রহ বশী || ( বিদ্যাপতি ) 
-বি. প' ৩২ 


[ অনুবাদ--( সুন্দরীর ) কেশকলাপ অন্ধকারের হ্যায়, কিন্তু বদন 
পূর্ণিমার চাদের মতন, আর নয়ন কমলতুল্য। কে বিশ্বাস করিবে যে 
( অন্ধকার, পুর্ণচন্দ্র এবং পন্কজ ) একস্থানে থাকিতে পারে ?] 

মূলতঃ রাধার রূপসৌন্দর্ষের বর্ণন৷ দিতে গিয়ে বিষ্ভাপতি চিরপ্রচলিত 
উপমানগুলির দ্বারাই রসের চমণকারিত্ব স্ষ্টি করেছেন। কবি 
কালিদাসের একটি ক্লোকেও উমার দেহে বিপরীত গুণসম্পন্ন বস্তর 
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আশ্চর্যজনক সমাবেশের কথা বর্ণিত হয়েছে । মনোহারিতায় বিদ্তাপতির 


তুলনায় বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ এই কল্পনা । গ্লোকটি এই-_ 
চন্দ্রং গতা পদ্নগুণান্ন ভুঙ্জে 
প্মাশ্রিতা চাক্রমসীমতিখ্যাম্‌ | 
উমামুখস্ত প্রতিপদ্য লোল৷ 
দ্বিসংশ্রয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মী; ॥ 
_-ক্মারসম্ভব ১1৪৩ 
[ চন্দ্রে থাকিলে পদ্মের গুণ 
হয়ে যায় পথহারা 
পল্মে থাকিলে হারাতেই হয় 
চন্দ্রের সেবাধার। 
কিন্ত বসতি করি উমামুখে 
চপল! লক্ষ্মী অচপল সুখে 
লভি এক ঠায়ে চন্্রকমলে 
আনন্দে দিশেহারা | ] 


বিদ্ভাপতি কালিদাসেরই শ্লোকটির ভাববস্ত দ্বারা প্রাণিত হয়ে 


উপরিস্টক্ত পদাংশ ও নিম্নোক্ত পদ্দাংশ লিখেছেন, ধারণা । 


চিন্তাএ করতল লীন বদন 
তস্স দেখি উপজু মোহি' ভানে। 


দরলোতে বিহি অপুরুব জনি সিরিজল 
চান্দ কমল সন্ধানে | 


--বি. প. ৮৪৭ 
[ অন্ুবাদ--চিন্তাতে করতললগ্ন বদন, তাহা দেখিয়া! আমার মনে 
হয়, ঈষৎ (দর) লোভে বিধাতা চন্দ্র ও «কমলের অপূর্ব মিলন 
ঘটাইল। ] 
“বিগ্ভাপতির পদাবলী, গ্রন্থের অন্তভূর্ত ভণিতাবিহীন নিম্নোক্ত 
পদ্রটিতেও এই শ্লোকেরই ভাববিস্বের প্রতিফলন ঘটেছে, ধারণা-- 


২২ আনন দেখি ভান মোহি' লাগল 
জিনি সরসিজ জিনি চন্দ 
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সরসিজ মলিন রয়নি দিন সসধর 


ই দিন রয়নি সানন্দা || 


রূপে রূপে হিনুকি রেখা । 
এহি সময় দৈবে আননহি বিহলে 


এসন বুঝিঅ বিসেখ৷ || 


অনুপম রূপ ঘটইতে সব বিঘটল 


জত ছল রাপক সারে । 


সে জানি দৈবে আনি কএ নিরমল 


কামিনি অন্ত ন ভারে || 
বি. প্‌, ৮০9৫ 


[ অন্ধুবাদ-_মুখ দেখিয়া মনে হয় ইহা! কমল ও চন্দ্রকে জয় করিয়াছে ; 
রজনীতে কমল ও দিবসে চন্দ্র মলিন থাকে, কিন্তু ইহা রাতদিন 


প্রফুলপ । 


প্রত্যেক রূপে'**রেখা । ইহার স্থ্টি করিবার সময় বিধাতা 


অন্য কিছু আর স্থ্টি করেন নাই ইহাই বিশেষত্ব । এই অনুপম রূপ 
স্থপতি করিতে যাইয়া রূপের সামগ্রী যত ছিল সব শেষ হইয়া 


পদটির শেষাংশে কুমারসম্ভবের নিম্নোক্ত শ্লোকের ভাবছায়া পড়েছে, 


ধারণা _ 


বৃত্তানুপূর্বে চ নাতিদীথে 
জভ্যে শুভে স্থ্টবতভ্তদীয়ে | 
শেঘাঙনিমাণবিধো বিধাতু- 
লাবণ্য উৎপাদ্য ইবাস যত্বঃ || 
-৮১/৩৫ 


[ পূর্ণ নিটোল উরু দুটি তার 
দীর্ঘ বিশেষ নয় 
ক্রম-কৃশতাঁর একখানি ছবি 
লাবণীর সঞ্চয় 
গড়িবার কালে এ দুটিরে হায় 
বিধাতার হাতে লাবণী ফুরায় 
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বাকী তনুখানি গড়িতে তাহারে 
লাবণী স্মজিতে হয়|] 
কৃষ্ণবিরহাতুর রাধার বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিরা বহ্ুক্ষেত্রে ধ্যানলীন 
নিষ্পন্দ রাধাকে আলেখ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন-__ 
যত কিছু কহুল সবহু এছন তেন 
চীতপুতিলী সম রীতি । ( বিদ্যাপতি ) 
-বি, প. ৪৭ 
[ অন্নুবাদ-যত কিছু বলিলাম, সবই যেন ব্যর্থ হইল কেননা সে 
পটে জীকা ছবির মতন চুপ করিয়৷ বসিয়া রহিল। ] 
চীতপুতলি সম দেহ'। 
মরম ন৷ বুঝয়ে কেহ || (জ্ঞানদাস ) 
_পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫১ 
রাধাবিরহাতুর কৃষ্ণের বর্ণনাও অন্থুরূপ-_ 
চতুর শিরোমণি চেতন তেজল 
চিতপুতলি সম মানি। --বলরাম দাস 
"অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী, পৃঃ ১৮৪ 


কালিদাস তার রচনায় বহুক্ষেত্রে অনুরূপ বর্ণনারীতি প্রয়োগ 
করেছেন_ 

সিংহের উদ্দেশ্যে বাণনিক্ষেপে অপারগ রাজা! দিলীপের অবস্থা 
পটে জাঁকা ছবির সঙ্গে তুলনা করে বুঝিয়েছেন _“চিত্রাপিতারস্ত ইবাবতস্তেঃ 
( রঘুবংশ ২।৩১)। 

নন্দীর তর্জনীসক্কেতে অকালবসস্তোদয়ে চঞ্চল বনপ্রকৃতির শ্ুন্ধরূপ 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন--চচিত্রাপিতারস্তমিবাবতস্থে* (কুমারসম্ভব 
৩1৪২ )। 

ব্রহ্মার সকাশে উপস্থিত তেজোহীন ভ্বাদশাদিত্যের বর্ণনায় 
বলেছেন- “চিত্রম্স্ভা ইব গতাঃ প্রকামালোকনীয়তামঠ (কুমারসম্ভব 
২২৪)। 

উমার রূপবর্ণনায় বলেছেন-- 
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উন্মীলিতং তৃলিকয়েব চিত্রং 
স্যাংশুভিভিন্নমিবারবিন্দম্‌ || 
_কুমারসম্ভব ১৩২ 
[ মনে হল যেন তুলি দিয় কেহ 
রাঙায়ে দিয়েছে চিত্রের দেহ 
অথবা এ যেন সূর্যকিরণে 
অরুণ কমলখানি | ] 


প্বায় বসম্তও রাধার রূপবর্ণনায় অন্ুরূপভাবে বলেছেন__ 


প্রফুল্ল ইন্দীবর-বর-ন্ন্দর 

মুকুরকান্তি মন-মোহা] | 

রাপ বরণিব কত ভাবিতে থকিত চিত 
কিয়ে নিরমল ছবি-শোহ] || 


-স্পদকলপতরু ২৪৫৭ 

“কিয়ে নিরমল ছবি-শোহা' কালিদাসেরই 'উম্মীলিতং তৃলিকয়েৰ 
চিত্রম-এর ভাষান্তর বলেই ধারণা হয়। 

উমারই রূপবণনার অনুসরণে গোবিন্দদাস রাধার রূপবর্ণনা করে 


বলেন-_ 
এঁছে স্ুকেণিনী হাম নাহি পেখি। 


চিত-মূরতি হিয়ে রহলহি' লেখি ॥ 

_-পদামৃতমাধুবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২২ 

নারীর কাজলকালো৷ চোখ ছুটির বর্ণনা করতে কবি কত না ব্যস্ত। 
কখনো তাকে চকোরের সঙ্গে, কখনো খঞ্জন, হরিণ বা শফরীর সঙ্গে 
তুলনা করেন। কবির প্রিয় উপমান বুঝি কমল । আধফোটা কমল, 
যুদিত কমল, রক্তবর্ণ কমল ; কখনে! কমল নয়, কমলপত্রের সঙ্গে নয়নের 
তুলনা করেন। পগ্মের সঙ্গে সৌরভের মত, নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত 
দৃষ্টিমাধুরী। কবি নয়ন বর্ণনা করতে গিয়ে নয়নের দৃষ্টিটুকু বর্ণনা করতে 
চান। দৃষ্টির অধীরতা, চাঞ্চল্য, স্থিরতাকে প্রকাশ ফরার ভাষা খু'জেন 
কবি। উমা-নয়নের অধীর দৃষ্টিকে শব্দের তুলিতে ফুটিয়ে তোলার 
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জছ্য কবি কালিদাসও ভাষা খুঁজেছেন বিশ্বের নিসগবস্তগুঞ্জে। প্রভাত- 
সমীরে চঞ্চল পদ্মকে দেখে কবি আবিষ্কারের আনন্দে উত্তেজিত হয়ে সেই 
মুহুর্তেই বুঝি রচনা করেছেন__ 

প্রবাতনীলোৎপলনিবিশেঘ- 


মধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তীক্ষ্যা | 
_-কমারসম্ভব ১1৪৬ 


[ দীঘল তাহার দুটি আঁখি *পরে 
চঞ্চল দিঠি দোলে 
শিহরি সনীরে নীল শতদল 
যেন আনন্দে খোলে । | 
আয়তনয়না উমার অধীর দৃষ্টি বর্ণনা ছাড়াও অন্যাত্র কবি কালিদাস দৃষ্টির 
চাঁঞ্চল্যকে বায়ু-আন্দোলিত পন্সের সঙ্গে তুলনা করেছেন-_ 
শ্যামীচকার বনমাকুলদৃষ্টিপাতৈ 
বাতেরিতোৎ্পল-দল-প্রকরৈরিবার্্রে : | 
-রঘুবংশ ৯1০৬ 
[তাদের চঞ্চল ও সম্জল. নয়ন-পঙ্ক্তি বাতেরিত ও বারিসিক্ত 
উৎপলদলের ন্যায় শোভ। পেল এবং সমগ্র বনভূমি চকিতে যেন শ্যামবর্ণ 
হয়ে উঠল । ] 
পিতামহ-সমীপে ইন্দ্রের আকুল দৃষ্টির বর্ণনা! অনুরূপ 


ততে! মন্দানিলোদ্ধত-কমলাকরশোভিনা 
গুরুং নেত্রপহমেণ নোদয়ামাস বাসবঃ ॥| 


-কৃমারসম্ভব ২২৯. 


[ দেবগুরুপানে চাহিলেন ধীরে সহস্মচোখে ইন্দ্র 
বায়ুর আধাতে দুলিল যেন রে হাজার পদ্বৃন্দ | ] 


আমাদের ধারণ! এই যে, কালিদাসের এই নয়নসৌন্দর্য বর্ণনাকে ভিত্তি, 
করেই বিষ্ভাপতি ছুটি অপরূপ চিত্র রচনা করেছেন রাধারপ-বর্ণনায়। 
রাধার নয়নমাধুরী কৰি বিগ্তাপতি বর্ণনা করেছেন এরূপ-_ 
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অরুন লোচন ঘুমি ঘুমাএল | 
জনি রতোপল পবনে পাওল ॥ 


-বি* প. ৬৬ 
[ অন্নবাদ _(রাত্রিজাগরণজনিত ) অরুণ লোচন (এধারে ওধারে ) 
ঘুরাইতে লাগিল ( কেলিরহস্ত প্রকীশ হইবার ভয়ে চঞ্চল হইল ), যেন 
রক্তকমল হাওয়ায় ছুলিতে লাগিল । ] 
চঞ্চল লোচন বান্ধে নিহারএ 
অঞ্জন সোভা পাএ। 


জনি ইন্দীবর পবনে পেলল 


অলিভরে উলটাএ ॥| 
বি. প্‌ ২৩ 


[ অনুবাদ_চঞ্চল লোচন বন্িম দৃষ্টিপাত করিতেছে, অঞ্জন শোভ৷ 
পাইতেছে, যেন পবনে আন্দোলিত কমল (নয়ন ) ভ্রমরের ( অঞ্জনের ) 
ভারে উলটাইয়া গিয়াছে। ] 

বিদ্ভাপতির দ্বিতীয় চিত্রটি কালিদাস অপেক্ষাও সুন্দর । রাধার 
কাজল-আকা বাঁকা চোখের রূপকে কবি ভ্রমরভরে নুয়ে পড়া নীলপদ্ধের 
সঙ্গে তুলন। করেছেন। রাধার ছুটি চোখ সর্বদাই চঞ্চল। সহসা কৃষ্ণের 
নবঘনকাস্তি দেখে ভীরুতায় ও লজ্জায়, ওৎন্থৃক্যে ও আগ্রহে চাঞ্চল্য 
হারিয়ে অলিভারে পঞ্ের হাওয়ায় হেলে পড়ার মত একপাশে হেলে: 


পড়ল অর্থাৎ অপাঙ্গদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। বস্তগত দিক থেকে 
কালিদাসের অনুকরণ আছে কিন্তু বিগ্ভাপতির প্রকাশরীতির স্বকীয়তা 


পুরাতন ভাবকেই এক নতুন সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে। এখানেই 
উত্তরাধিকারের সার্থকতা । 
এই ভাবেরই অনুসরণে গোবিন্দনাস লিখেছেন-- 


কাঞ্চনকমল 'পবনে উলটায়ল 
এছন বদন সঞ্চার | 
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গোবিন্বদাস বিষ্ভাপতির পদটিরই প্রত্যক্ষ অন্থুকরণ করেছেন মনে 

করলে কালিদাসের পরোক্ষ প্রভাবের কথা অবশ্যই স্বীকার করতে 

হয়। এখানে উল্লেখ করা চলে যে, কুমারসম্ভব-এ অকালবসন্তের 

বর্ণনায় ভ্রমররাজি নয়ন-অর্জনের সঙ্গে তুলিত হয়েছে-_ 
লগছ্বিরেফাপগ্রনতক্তিচিত্রং 


মুখে মধূশ্রীস্তিলকং প্রকাশ্য | 
_৩।৩০ 


[ দাঁড়ালেন আসি মধুক-শ্রীমত 
আলো করি বনতল 
মধকরপ্পাতি নয়নে তাহার 
কাজল আঁকার ছল | ] 
নারীর আয়তলোচনের বঙ্কিম কটাক্ষপাতকে কবিরা নানাভাবে প্রকাশের 
চেষ্টা করেছেন। নারীর কটাক্ষে পুরুষের প্রাণঘাতিনী শক্তি। তাই 
কখনো সেই কটাক্ষকে বাণের সঙ্গে তুলনা কর! হয়েছে--“নয়ন কটাক্ষবাণ 
গুণধন্্ু সাজি রহল অছি রামা” (বিগ্ভাপতি )। এ বর্ণন৷ গতান্ুগতিক। 
বিদ্তাপতি একস্থলে রাধার কটাক্ষপাতের সৌন্দর্যকে অপূর্ব নৈপুণ্যে 
ফুটিয়ে তুলেছেন। ভাবের মাধুর্য ও প্রকাশের চারুত্ব-এ ছুয়ের 
মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে এখানে । রাধার কটাক্ষের বর্ণনা করছে 
কৃষ্ণ এভাবে-: 
অলখিতে হমে হেরি বিহসলি থোর । 
জনি রয়নি তেল চাদ উজ্োর || 
কৃটিল কটাখ লাট পড়ি গেল । 
মধুকর-ডন্বর অন্বরে তেল ॥ 
_বি* প্‌ ২৩০ 
[ অন্ভুবাদ- আমাকে দেখিয়া অপরের অলক্ষ্যে একটু মুচকিয়া 
হাসিল ; তাহাতে মনে হইল যেন রজনী চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত 
হইল। কুটিল কটাক্ষে সম্বন্ধ ( অনুরাগের ) স্থাপিত হইল- আকাশ যেন 
'্রমরদলে পূর্ণ হইল [বারম্বার কটাক্ষপাত করায় চোখের তারা 
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ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইল তাহাতে মনে হইল যেন ভ্রমরে ( চোখের 
তারার উপমা ) আকাশ ভরিয়া গেল। ] 
অপূর্ব উৎপ্রেক্ষা রচনা করেছেন কবি বিদ্ভাপতি । রাধার বাঁকা 
চোখের চাঁউনির যেন ছড়াছড়ি। পুনঃ পুনঃ কটাক্ষের সুনীল ছটায় 
ভ্রমর-পঙ.ক্তির ঝাঁকে ঝাঁকে কালে। ডানা মেলে ওড়ার ছবিটি চমৎকার 
ব্যঞ্জিত। কালিদাসের কবিভাবনার প্রচ্ছায়ায় এ অংশটুকু যে রচিত, 
তা স্পষ্ট বলা চলে। মেঘদূতের একটি শ্লোক বিষ্তাপতির এই অপরূপ 
ভাবচিত্র রচনার আশ্রয় মনে করি। শ্লোকটি এই-_ 
বেশাস্ত্রত্তো নখ-পদ-সুখান্‌ প্রাপ্য বর্ধাগ্রবিন্দ- 
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধকরশ্রেণিদীঘান্‌ কটাক্ষান্‌ | 
-"১1৩৫ 
[ তব কৃপাকণ। পেয়ে বারিকণ৷ 
নখক্ষত সুধাকর 


ফিরাবে নয়ন, যেন অগণন 
সারি সারি মধুকর | 1১৪ 


বিস্ভাপতির এই পদটির আরও কিছু অংশ উদ্ধত করে দেখানো 
চলে যে উক্ত পদ্াংশেও কালিদাসের বর্ণনার প্রভাব রয়েছে । রাধার 
হাতে লীলাকমল। সেই লীলাকমলের দ্বারা ভ্রমর তাড়াতে তাড়াতে 
চকিত চাহনিতে কৃষ্ণকে দেখে নিয়ে আবার পথ চলেছে । রাধা হাত 
উঠিয়ে লীলাকমলের দ্বার! ভ্রমর তাড়াতে থাকলে শ্ুনযুগল বসনের 
ফাকে ব্যক্ত হয়ে পড়ে। কৃষ্ণ তাই দেখে আনন্দে উল্লসিত হয়ে 
ওঠে 
লীলাকমনে ভমর ধরু বারি । 
চমকি চললি গোরি চকিত নিহারি ॥ 
১৪ উদ্ধৃত 'মেঘদুত'-এর পদ্যানুবাদগুলি হিরঞ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রুত 'মেঘদুত'- 
এর অনুবাদ থকে নেওয়া হয়েছে । 


কাপ 
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তে ভেল বেকত পয়োধর শোভ | 
কনয়-কমল হেরি কাহি ন লোভ || 
_ বি, প. ২৩০ 


[ অন্ুবাদ- লীলাকমল দ্বারা যেন ভ্রমরকে ( কটাক্ষকে) নিবারণ 
করিয়া সুন্দরী চকিতে চাহিয়া! চমকিয়া চলিল । তাহাতে ( অর্থাৎ হাত 
দিয়া লীলাকমল তোলায়) পয়োধরের শোভা ব্যক্ত হইল। কনক- 
কমল দেখিয়া কাহার না লোভ হয় । ] 


লীলাকমলের ছারা ভ্রমর বিতাড়নের চিত্রটি কালিদাস থেকেই গৃহীত 
বলে মনে করি। উমা যখন মহাদেবের চরণে পূজোপহার নিবেদনের 
জন্য যাত্রা করেছে, তখন উমার বিম্বসমান অধরের লোভে ভ্রমরের৷ 
উড়ে উড়ে এসে পড়ছে । উমা হাতের লীলাকমলটি দিয়ে তখন ভ্রমর- 
গুলি তাড়াবার চেষ্টা করছে। সৌন্দর্যে টলঢল উমার এই লীলায়িত 
ভঙ্গীটি কবি কালিদাস এরূপ ফুটিয়েছেন__ 


আগন্ধিনিশ্বাসবিবদ্ধতৃষ্ণং 
বিশ্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফমূ | 
প্রতিক্ষণং সম্রমলোলপদৃষ্টি 
লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী ]। 
-_কমারসম্ভব ৩।৫৬ 


[ সম্বমভরে চঞ্চল দিঠি 
উমা আসে ধীরে ধীরে 
হস্তের লীলাকমল-আঘাতে 
নিবারি ভূঙ্গাটরে 
সুগন্ধি তার নিশ্বাসবায় 
ভ্রমরের অতি তৃষগ জাগায় 
বিশ্বসমান অধরের পানে 
তাই আসে ফিরে ফিরে] 


কালিদাসের উপরি-উক্ত শ্লোকের আলোকে বিচার করলে রাধার 
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হস্তস্থিত লীলাকমলের দ্বারা ভ্রমরবিতাড়নের তাৎপর্য এরূপই হতে পারে, 
খারণা । অন্যত্র এই বর্ণনার স্পষ্ট অন্নুকরণ রয়েছে 

শ্রমভরে বৈঠলি মাধবীকৃপ্জ | 

রাই মুখকমলে পড়ল অলিপুঞ্জ ॥ 


লীলা কমলহি কান তাহ। বারি । 
মধুস্দন গেও কহত উচারি ॥। 


'লীলাকমল শরব্দটির প্রয়োগই কালিদাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব স্চিত 
করে। উমার নিঃশ্বাসবায়ুর লোভে মধুকরদের পশ্চাদ্ধাবনের চিত্রের 
সঙ্গে সহজেই তুলনীয় বৈষ্ুব কবিদের বর্ণিত অন্ুরূপ চিত্র 

চলইতে চরণ সঙ্গে চনু মধুকর 
মকরন্দ-পানকি লোভে | 
সৌরভে উনমত ধরণী চুথ্ধই কত 
চরণচিহন যাহ! শোতে || ( যদুনাথ দাস ) 


_ক্ষণদাগীতচিস্তামাণি ২২০ 


সখীগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে 
যমুনা সিনান করি । 
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমর] ধাওয়ে 


ঝঙ্কার করয়ে ফেরি। ( চণ্ডীদাস ) 
_গীতচন্্রোদয়। পৃঃ ৩৫০ 
অতি-সৌরভ মোহন মত্ত মনে | 
ভ্রমর] ভ্রমরী পড়িছে বদনে || ( রধুনন্দন ) 
--পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পুঃ 8৪৩ 
প্র প্রিয়তমের নয়নপাতের বর্ণনায় নায়িকা বলছে__ 


বন্কবিলোচন বিকসিত থোর!] | 
চাঁদ উগল জনি সমুদ্র হিলোর! ॥॥ ( বিদ্যাপতি ) 


[ অন্ুুবাদ_ বঙ্কিম নয়ন ঈষৎ বিকশিত ; যেমন চন্দ্র উদিত হইলে 
€ তাহা দেখিয়া ) সমুদ্র উদ্বেলিত হয় (সেই অধন্িন্্রসদূশ নয়ন দেখিয়া 
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প্রেমসমূদ্রে তরঙ্গ উঠিল)।] এই বর্ণনা বিদ্তাপতির মৌলিক নয়। 
টাদের উদয়ে সমুদ্রের চাঞ্চল্যের কথ! কবি কালিদাস বলেছেন-_ 
হরম্তু কিঞ্চিৎ পরিব্ত্তধৈষ 


শ্চন্দ্রোদয়ারন্ত ইবান্ুরাশিঃ | 
--কমারসম্তব ৩৬৭ 


[ হরের ধৈর্য অমান টলিল 
ভেঙে গেল যেন বাঁধ 
সাগরে যেমন নেচে ওঠে ঢেউ 
আকাশে উঠিলে চাদ ] 
জয়দেবও গীতগোবিন্দে টাদের উদয়ে সমুদ্রের তরঙ্গ-চাঞ্চল্যের কথ 
বলেছেন । বিদ্ভাপতির উপরে গীতগোবিন্দের প্রভাব পড়াটাই অধিকতর' 
সম্ভব। জয়দেব রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বর্ণনায় বলছেন-_ 
রাধাবদনবিলোকনবিকশিতবিবিধবিকারবিভঙ্গং | 
জলনিধিমিব বিধ্মগলদর্শনতরলিততৃগতরঙ্ম্‌ || 
-গীতগোবিন্দ ১১1২৪ 
[ চন্দ্রদর্শনে সাগরে যেমন উত্তালতরঙ্গ সমুগত হয়, সেরূপ রাধার 
মুখ দেখে হরির নানারূপ কামবিকারজন্য ভঙ্গী বিকশিত হতে থাকল । ] 
তবে এক্ষেত্রে জয়দেব আবার কালিদাসের নিকট খণী মনে হয়, 
কারণ রঘুবংশে অনুরূপ বর্ণনা পাই । নবজাত অজকে দেখে রঘুর মনের 
আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে কালিদাস এইরূপ বর্ণনারীতিরই আশ্রয়, 
নিয়েছেন__ 
নিবাতিপদ্মস্তিমিতেন চক্ষঘ 
নৃপস্য কান্তং পিবতঃ স্থুতাননমূ । 
মহোদধেঃ প্র ইবেন্দু দশনাদ্‌ 
গুরুঃ প্রহর্ধ: প্রবভূব নাত্বনি ॥ 
-রঘুবংশ ৩1১৭, 
[ রাজ! যখন নিবাতনিক্ষম্প কমলবৎ নয়নে অনিমেষভাবে নবজাত 
পুত্রের মুখ দেখতে লাগলেন, তখন চন্দরদর্শনে সমুদ্র যেমন উদ্বেল হয়, 
তিনিও সেরূপ আনন্দে উদ্বেল হলেন। ] 
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এই বর্ণনাকে আশ্রয় করলেও কবি বিষ্ভাপতির প্রতিভার স্বতন্ত্রতা 
এক নতুন রসতাৎপর্ধে তাঁর অঙ্কিত চিত্রটিকে মনোহারী করে 
তুলেছে । কৃষ্ণের নয়নরূপ চন্দ্রপাতে রাধার হৃদয়সমুদ্রে যে আনন্দের 
জোয়ার উঠল, তার ব্যঞ্তনা রাধার প্রেমের গভীরতাকে অপরূপ 
স্ুষমায় উদঘাটিত করেছে। টাদের সঙ্গে নয়নের তুলনা এখানে 
আভাসে সঙ্কেতিত ৷ 
গোবিন্দদাস এই বর্ণনার অন্নুসরণে লিখেছেন-__ 
অন্তরে উয়র শ্যামর ইচ্দু। 
উছলল মনহি' মনোভব ফিন্কু || 
চোখের ঠিক উপরেই থাকে জ্র-লতা । জ্র-র কথা বলতে গিয়ে 
কবির “মদনের ধন্নু'"র কল্পনা করেছেন__ 


দুই' ভুরু কামের কামান । 
স্বলরাম দাস 
জোড়া ভুরু যেন কামের কামান | 
-গোবিন্দদাস 
কামধনুক ভাঙ ঠাম | 
_বিদ্যাপতি 
ভুরুযুগ কাম ধনু । 
- প্রেমদাস 


জ-দ্বয়কে কাম-ধনুর সঙ্গে তুলনা করার কারণটি স্পষ্ট বোঝা যায়। 
যদি নয়ন বাণ হয়, তবে সেই নয়নবাণ নিক্ষেপের জন্য ধঙ্গু নিশ্চয়ই 
প্রয়োজন এবং ভ্র-ই ধনুর উপযুক্ত প্রতিরপ। নয়নে গচ্ছিত আছে 
মদনের বাণ--সুতরাং জ্টিকেও মদনের ধনু হতেই হয়। এই কল্পনা 
বৈষ্ণব কবিরা প্রত্যক্ষতঃ কালিদাস থেকেই নিয়েছেন এমনটি জোরের 
সঙ্গে বল! চলে না। জয়দেবের গীতগোবিন্দে, সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতাতে, 
বছুস্থলেই জকে ধনু, নয়নকে বাণরূপে কল্পনা কর! হয়েছে__ 
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ভ্রপল্লবং ধন্রপাঙ্গতরঙ্গিতানি | 
বাণ গুণ: শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ | 
তস্যামনঙ্গ অয়জঙ্গমদেবতায়া" 
মম্্রাণি নিজিতজগন্তি কিমপিতানি || 


-গীতগোবিন্দ ৩।১৩ 


[ ভ্রপরলব তার ধন্গু, অপাঙ্গবীক্ষণ ( কটাক্ষ) তাহার শর এবং শ্রবণ- 
প্রান্ত সেই ধনুর গুণরূপ | হে কাম, এই সমস্ত অন্ত্রবলে ত্রিলোক জয় 
করে পুনরায় কি তুমি তাকে এগুলি ফিরিয়ে দিয়েছ ?] 


জ-কে মদনের ধনুর সঙ্গে উপমিত করার যে কল্পনা, তার প্রেরণামুল 
কালিদাসই মনে হয়। কালিদাস অবশ্য জ্রকে মদনের ধন্নুর সঙ্গে উপমিত 
ন। করে মদনের ধন্নুটিকে রমণীর ভ্রর সঙ্গে উপমিত করেছেন, দেখ। যায়। 
ইন্দ্রের স্মরণ করার ফলে মদন যখন ছুটতে ছুটতে গিয়ে ইন্দ্রের কাছে 
পৌছল, তখন মদনের বর্ণন৷ দিচ্ছেন কালিদাস__ 
অথ স ললিত যোঘিদৃজ্রতা-চারুশুঙ্গং 
রতিবলয়পণাক্কে চাপমাসজ্য কণ্ঠে । 
_-ক্মারসম্ভব ২৬৪ 


[ ললিত মেয়ের ভ্রলতার মত 
মোহন প্রান্ত যার 
রতির বলয়চিছত গলে 
দোলায়ে সে হেন ধনু । ] 


এবংবিধ কল্পনার অনুসরণ পরবর্তী সংস্কৃত কবিদের ক্ষেত্রে যদি 
হয়ে থাকে, তাহলে কালিদাসের প্রত্যক্ষ ছায়া না থাকলেও বৈষব 
কবিদের ক্ষেত্রে পরোক্ষ ছায়। পড়েছে, এমন অন্ুমানে অসঙ্গতি দেখি ন।। 
অভিমানিনী নায়িকা । রোধাশ্রঃ ঝরে পড়ছে ছু-চোখ থেকে। 
'অশ্রুবিন্ুগুলির সঙ্গে ছিম্ন-হারের তুলন৷ করেছেন কবি । নায়িকার দেহ 
রোষকঠিন । সুতরাং অশ্রুর ছিম্নহার কুচপর্বতের উপর আছড়ে পড়ছে-_ 
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নয়ন নীর ধারে জনি টুটল হারে 
কৃচগিরি পহরি পললা ৷ ( বিদ্যাপতি ) 
রি _-বি, প. ৪১১ 


[ অন্ুবাদ-নয়নের অশ্রুধার! ছিন্নহারের ন্যায় কুচপর্বতের উপর 
আছাড়িয়া পড়িল। ] 
এই চিত্ররচনায় কালিদাসের প্রেরণা রয়েছে এমন অনুমান অসঙ্গত 
হবে না, ধারণা । পুত্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পুরূরবা যখন 
আনন্দে অধীর, তখন সেই মুহুর্তে উর্বশীকে কাদতে দেখে পুরূরবা 
বলছে-_ 
কিং সুন্দরি প্ররুদিতাসি মমোপনীতে 
বংশস্থিতেরধিগমাৎ স্ফরতি প্রমোদে | 
পীনস্তনোপরি নিপাতিভিরপয়ন্তী 


মূক্তাবলী-বিরচনং পুনরুক্রমসৈ: ॥। 
__বিক্রমোর্বশীয়, ৫ম অঙ্ক 


[ সুন্দরি! বংশরক্ষার কারণ উপস্থিত হওয়ায়, আজ আমার আনন্দ 
শতগুণ বর্ধিত হইয়াছে । এমন সুখের সময়ে তুমি অমন করিয়া 
কাদিতেছ কেন? তোমার কে ত একছড়া মুক্তার মাল! শোভা 
পাইতেছেই, তবে আবার গীনোন্নত স্তনঘয়ের উপর নিরম্তর অশ্রুবিন্ুপাত 
করিয়া আর একছড়া মুক্তার মাল! গাঁথিতেছ কেন? - রাজেন্দ্রনাথ 
বিদ্ভাভৃষণ কৃত অনুবাদ ] 

অশ্রুর রূপন্থষ্টিতে ছুই কবিই অপূর্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। 
এক কবির অশ্রুর বিন্দু যেন ছিন্নহারের মণি আর এক কবির অশ্রুবিন্দুর 
সমাহার যেন মুক্তার মালিকা রচনা । কল্পনার উন্মেষে উভয়ই 
চমণকৃতিপূর্ণ । 

রাধার কেশবর্ণনায় কবিরা প্রথামিত উপমানেরই আশ্রয় নিয়েছেন। 
কখনে। মেঘের সঙ্গে, কখনো অন্ধকারের সঙ্গে, কখনো বা ভ্রমরের 


92 


বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার 


কৃষ্ণতার সঙ্গে তুলন৷ করেছেন। কেশের বর্ণনায় চামরের সঙ্গে তুলনা 


চোখে পড়ে _ 


চিকুর চামরু অনুপমা 
_বিদ্যাপতি (বি. প. ২৩৫ ) 
কবরীভয়ে চামরী গিরিকন্দরে ...পলাএল 
_-বিদ্যাপতি (বি. প,. ৬২০ ) 
জলধর তিমির চামর জিনি কৃম্তল 
-বিদ্যাপতি (বি. . ৮১) 


নিবিড চামর জিতি কেশ 
_বাধামোহন 


চামরের সঙ্গে কেশের বস্তগতম্বরূপে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে কবিরা এর 
তুলনা করে থাকতে পারেন কিংবা কালিদাসে এই তুলনার আভাম 
পেয়ে কেশের বর্ণনায় চামরকে ম্মরণ করেছেন। কবি কালিদাস 
উমার ঘনকৃষ্ণচ কেশরাজির চারু চিকণ সৌন্দর্য চামরেরও অধিক 


বলেছেন -__ 


লজ্জা তিরশ্চাং যদি চেতসি স্যাং 
অসংশয়ং পবতরাজ-পুত্র্যাঃ | 
তং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য কৃষ্য 
বালপ্রিয়ত্বং শিথিলং চমধ্যঃ || 
_কৃমারসম্ভব ১৪৮ 


[ পশুদের যদি হৃদয়ের মাঝে 
লঙ্ভ। থাকিত তবে 
নিঃসংশয়ে পারি বলিবারে 
গিরিচমরীরা সবে 
কেশপাশ হেরি গিরিদূহিতার 
বহিতে নারিত শরমের ভার 
দূরে ফেলে দিত মায়া আপনার 
চামরের গৌরবে | ] 
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গিরিচমরীরা নিতান্ত লজ্জাবোধশুন্ত পণ্ড বলেই উমার কেশরাজি 
দেখেও তারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে অর্থাৎ উমার কেশসৌন্দর্যের কাছে 
চামরের তুলনা চলে না এই-ই কবির অভিপ্রেত। বিছ্ভাপতি তো৷ 
স্পুষ্টভাঁষাতেই বলেছেন, রাধার কেশসৌন্দর্য দেখে চমরী গিরিগুহাতে 
লুকাল। কালিদাসেরই বর্ণনার প্রেরণায় বিদ্ভাপতি এমনটি লিখেছেন 
মনে করা কি অসঙ্গত হবে ? 

ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ যদি পাদস্পর্শ করে, তবেই বুঝি নারীর সৌন্দর্য 
শতগুণে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে। তাই কবি শুকন্তার কেশসৌন্দর্য 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন_-'হাটিয়া না যাইতে কম্তার পায়ে পড়ে 
চুল।' কিন্তু এই সুদীর্ঘ কেশরাশিকে সংযত না করলে পথ চলাই তো৷ 
দায়। নারী তাই পৃষ্ঠব্যাপ্ত আল্গুলায়িত দীর্ঘ কেশগুচ্ছকে বেঁধে 
রাখার চেষ্টা করে। বৈষ্ণব কবিদের সৌন্দর্যপ্রতিমা রাধাও দীর্ঘকেশা । 
রাধার দীর্ঘবকেশের অগ্রভাগ নিতস্বকে স্পর্শ করে। রাধা সেই উচ্ছলিত 
কেশরাশিকে পুনঃ পুনঃ বেঁধে রাখার প্রয়াস পায়_ 


বদন ছান্দ কামের ফান্দ 


ঝুরিয়৷ ঝুরিয়৷ কান্দে | 
কেশের আগ চু্বয়ে চাগ 


ফিরিয়। ফিরিয়া বান্ধে | 
-স্চণ্তীদাস 


[ “বদন ছান্দ' ইত্যার্দি। (নায়িকার ) বদনের শোভায় কামের 
ফান্দ (অর্থাৎ নায়কর্দিগকে বশীভূত করার বাগুড়ান্বরূপ নায়িকার 
কেশপাশ ) শোকে ক্রন্দন করিতেছে ; ( নায়িকার ) কেশের অগ্রভাগ 
তাহার চক্রাকার নিতম্বকে চুম্বন অর্থাৎ স্পর্শ করিতেছে ; ( নায়িকা ) 
উহাকে পুনঃ পুনঃ তুলিয়। বাঁধিতেছেন।--পদকল্পতরু ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫ ] 

উমার কটিতটে পরিহিত চন্দ্রহার বারে বারে খসে পড়ছে, উম 
বারে বারে তুলে বেঁধে রাখার যত্ব করছে, এমন একটি চিত্র কালিদাস 
অঙ্কন করেছেন-__ 
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সস্তাং নিতম্বাদবলম্বমান। 
পুন: পুন: কেশরদামকাক্ষীমু 
--ক্মারসম্ভব ৩৫৫ 


[ বকল-মেখলা কটিতট হতে 
বার বার খসি যায় 
চলিতে চলিতে হাত দিয় রুধি 
খসিতে না দেন তায় |] 


চণ্তীদীসের পক্ষে কালিদ্রাসের দ্বারা প্রাণিত হওয়া অসম্ভব নাও 
হতে পারে। স্তন ও নিতম্বভারালম রাধার গমনভঙ্গীর কথা বলতে 
গিয়ে বৈষণব কবিরা বলছেন_ 
গুরু নিতন্বভার চলএ ন পারএ। 


-বিদ্যাপতি 
গুরুয়া নিতৃম্বভরে চলই না পারই' । 
--গোবিন্দদাস 
পীন পয়োধর জধন গুরুতর 
ভারে গতি অতি মন্দ | 
-গোবিন্দদাস 


স্মরণে আসে মেঘদুতের “শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনত্রা স্তনাভ্যাং 
ত্বীর চিত্র, “আবঞ্জিতা স্ুনাভ্যাংং উমার গতিশীল মুত্তি। অবশ্য 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ-এর 'িনজঘনস্তনভারভরে দরমন্থরচরণবিহারম্‌_ 
ইত্যাদি বর্ণনাই এখানে বৈষ্ণব কবিদের আদর্শস্থল মনে হয়। তবে 
জয়দেব এক্ষেত্রে কালিদাসের নিকট খণী, স্পষ্ট বল! চলে । 

রাধার অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে রাধার অমিয় কণ্টস্বর 
এবং বচনেও বৈষ্ণব কবিরা মুগ্ধ, বিহ্বল । রাধা যখন কথা কয়ে ওঠে, তখন 
সেই “পিকু জিনিয়া অমিয় বাণী 'শুনে কবিরা অমৃত আব্বাদনের “আনন্দে 
মগ্ন হয়ে ওঠেন। রাধার কণ্ঠস্বরকে কোকিলের কুজনের জঙ্গে, 
বচনবিলাসকে অমুতের সঙ্গে তুলনা করেছেন-- 
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মধুর বাণি সরে কোকিল সাঙ্গ 
..স্থধাসম বচনবিলাস | 
_বিদ্যাপতি 


অনুমান যে, উমার কণ্টস্বরের যে মোহময় মাধুর্যের কথা কবি 
কালিদাস ফুটিয়ে তুলেছেন, তারই অনুসরণ ঘটেছে এখানে । উমার 
কণ্ঠস্বরের মাধুর্য বর্ণিত হয়েছে এরূপ-- 
স্বরেণ তস্যামমৃতস্রুতেৰ 
প্রজল্লিতায়ামভিজাতবাচি | 
অপ্যন্যপুষ্টা প্রতিকলশব্দা 
শ্রোতুবিতন্রীরিব তাড্যমানা || 
_ক্মারসম্ভব ১1৪০ 
[ অভিভাতিবাণী শুনেছি উমার 
মধুর কণ্ঠসূৃর 
পাহাড়ের বুকে ঝরে পড়া যেন 
অমৃতের নি॥র 
এ সবরের কাছে কোকিলের গান 
তার-ছি'ড়ে-যাওয়া বীণার সমান 
সে সুরের কাছে মনে হয় মোর 
সব স্থুর_ধ্ধর | ] 
রাধার দেহরূপকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণশা করেও শেষ পর্যস্ত তার 
পরিপূর্ণ দেহরূপের এক অখণ্ড সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে না পেরেই যেন 
একটি কথাতে সব বলা শেষ করতে চেয়েছেন। তারা শেষ পর্যস্ত 
বলেছেন-_ এই রূপ অবর্ণেয়। রাধা বিধাতার এক অপরূপ স্থ্টি-_ 
সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা । 


অপরূপ রূপ মনোভব-মঙ্গল 
ব্রিভুবনবিজয়ী মালা । (বিদ্যাপতি ) 
--বি. প. ২২ 
অপরুব বূপক ধাম! 


তীনি ভুবন জিনি বিহি বিহু রামা | ( বিদ্যাপতি ) 
বি. প্‌. ৮৪৮ 
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মাধব কি কহব সুন্দরি রূপে 
কতেক জতনে বিহি আনি সমারল 
দেখলি নয়ন সরূপে। ( বিদ্যাপতি ) 
বি. প. ২৫ 


[ অন্ুবাদ--কোন্‌ বিধাতা এই নুধামুখী বালাকে নির্মাণ করিল ? 
:এ যেন ত্রিভূবনবিজয়ী মালা এবং মদনের কল্যাণকারিণী । ২২। 
অন্ুবাদ- বিধাতা ব্রিভুবনজয়কারিণী অপূর্ব রূপের ধাম সুন্দরীকে 


গড়িয়াছেন। ৮৪৮। 
অন্ুবাদ-_-মাধব ! সুন্দরীর রূপের কথা কি বলিব? বিধাতা 


যত্বু করিয়া সাজাইল, নিজের চোখে দেখিলাম । ২৫।] 
দেখ দেখ রাধাবাপ অপার । 
অপরূপ কো বিহি আনি মিলাওল 


খিতিতলে লাবণিসার | 
--অজ্ঞাত 


কৰি কালিদ্াাসও উমার প্রতি অঙ্গ-উপাঙ্গের সৌন্দর্যের পুঙ্ান্পুঙ্খ 
রূপ ফুটিয়ে তুলেও শেষ পর্যন্ত যেন তার রূপের মহিমা যথাযথ ফুটিয়ে 
তুলতে না পারার অতুপ্তিতে বলেছেন-_উমা বিধাতার যেন এক অপূর্ব- 


ুষটস্ত্রীরত। 
সবোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন 
যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন 
স] নিদিত। বিশৃসূজা প্রযত্বাৎ 
একস্থসোন্দধরদিদৃক্ষয়েব ॥| 
_কৃমারসম্ভব ১৪৯ 


[ মনে হয় যেন বিশ্ববিধাতা 
হৃদয়ের আশা ভরি 
এক ঠীয়ে সব মাধুরী হেৰিতে 
প্রচুর যতন করি 
উপমা দিবার মত ছিল যাহা 
ঠ1ই খুঁজি খুঁজি বসাইয় তাহা 
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গড়িয়াছিলেন প্রসিদ্ধা এই 
পার্বতীলুন্দরী | ] 
রাধাকে বিধাতার এক ললিত স্থপ্টি বলে বৈষুব কবির! যে বর্ণনা 
দিয়েছেন, তা কালিদাসেরই বর্ণনার অনুসরণ বলে ধারণা হয়। 
কালিদাস অগ্থত্রও তার নায়িকাদের কখনো “বিধানাতিশয়ে বিধাতুঃ 
( রঘুবংশ ৬১১), “বিধাতুঃ ললিতাস্থ্টিঃ (রঘুবংশ ৩।৩৭ ), কখনো 
বা 'স্্ীরত্রস্থষ্টিরপরা* ( অভিজ্ঞানশকুত্তল, ২য় অঙ্ক ), 'সথষ্টিরান্েব ধাতুঃ 
( মেঘদুত ২২১) ইত্যাদি বলেছেন। 
রাধার দেহপ্রমাধনেও কবি কালিদাসের প্রসাধিত নায়িকাদের 
বেশভৃষাঁর অনুকরণ দেখা যায়। পুষ্পের অলঙ্কারে রাধাকে কখনো 
কখনো বৈষ্ণব কবিরা সাঞজিয়েছেন-_ 


নব কবলর শ্র্তিমূল। 


- গোবিন্দদাস 
বাম শ্রবণ-মূলে শতদলপন্কজ | 
-্গোবিন্দদাস 
কদন্বনঞ্জরী কানে । 
-তাানদাস 


উমারও পুষ্পপ্রসাধন প্রায় অন্ুুরূপ-_পরিণয়বেশে সঙ্জিতা উমার 
কণাভরণ ূপে শোভা পায় 'যবপ্ররোহঃ, ৷ কুমারী উমার কানে শোভা 
পায় পল্পব', অলকে 'কর্ণিকারকুম্ুম €কুমারসম্ভব ৩৬২) । মনে 
পড়ে মেঘদুতের “চারুকর্ণে শিরীষ*, “চূড়াপাশে নবকুরুবক” ইত্যাদিতে 
সজ্জিতা অলকাবাসিনীদের, কানে কিনককমলঃ অভিসারিকাদের । 
অবশ্য এই পুষ্পালঙ্কারে অলম্কৃতা হবার রীতি রামায়ণেও পরিদৃ্ই হয়। 
সীতাকে এই পুষ্পসাজে সজ্জিত! দেখেছি আমরা । 

রাধা ও কৃষ্ণের যুগল সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন কবি গোবিন্দদাস 


€ মতান্তরে অনন্ত দাস ) নিম়রূপ-_ 
ণ 
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নব গোরোচন! গোরী কানু ইন্দীবর | 
বিনোদিনী বিজরি বিনোদ জলধর || 
_-পদামৃতমাধূরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২ 


বৈষ্ণব কবির এই ভাষা ও বর্ণনা হথবন্থ “রঘুবংশ-এ অজ ও ইন্দুমতীর 
যুগলসৌন্দর্য বর্ণনার অন্থুরপ। স্বয়ংবর-সভায় সুনন্দা ইন্দুমতীকে 
অজের রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন-_ 
ইন্দীবরশ্যামতনুর্নপোহসৌ 
ত্বং রোচনাগৌরশরীরযাষ্টি | 
অন্যোন্যশোভাপরিবৃদ্ধয়ে 


বাং যোগস্তড়িত্োয়দয়োরিবাস্তু ॥ 
_-রঘুবংশ ৬৬৫ 


[ সুন্দরি, দেখ এই নৃপতির কলেবর নীলোৎপলতুল্য শ্যামল, আর 
তুমিও গোরোচনার ন্যায় গৌর, অতএব তোমাদের উভয়ের মিলনে মেঘ 
এবং বিছ্যুতের মিলনে যেমন হয়, তেমনই উভয়ের সৌন্দর্য শতগুণ 
বাড়বে । ] 

কৃষ্ণের রূপবর্ণনাতেও কালিদাসের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। কৃষ্ণের 
বসনকে একস্থলে কবি গোবিন্দদাস প্রাতঃকালীন হূর্কিরণের সঙ্গে 
তুলনা করেছেন_ 

অন্বর প্রাতর অরুণ কিরণ । 


এর সঙ্গে তুলনা করা যায় “রঘুবংশ-এ বিষ্ুর বসন বর্ণনা । 
বিষ্ণুর বসনকেও কবি কালিদাস বালমূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন__ 
'বালাতপনিভাংশুকম্ঠ (১০৯ )। উমার বসনের রক্তিম সৌন্দর্যও 
অনুরূপভাবে তুলিত হয়েছে অরুণার্করাগের সঙ্গে “অরুণার্করাগবসনম্ঃ। 
রাধাবেশী কৃষ্ণের শাটার বর্ণনাও অনুরূপ দেখতে পাই-_'অরুণান্বর বর 
শাড়ি পহিরল।, *শ্রুতিযুগোপরি কদস্বমঞ্জরী* “অধরযুগল জিনি নবদল”, 
“শন দাড়িম', 'রাতা উতপল জিনি করতল' ইত্যাদি এবংরূপ কৃষ্ণের 
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বর্ণনা কালিদাসেরই উমার রূপবর্ণনা শ্মরণে আনে । গোবিন্দদাস নৃপুর- 
পরিহিত কৃষ্ণের পদযুগলের বর্ণনায় যখন বলেন-_ 
পদতল খল কি কমল ঘন রাগ । 
তাহে' কলহংস কি নূপুর জাগ ॥ 
তখন কালিদাসের উর্বশী বিরহোন্মত্ত পুরূরবার বিলাপের কথা স্মরণে 
আসে । 
ঘনশ্যাম দাস কৃষ্ণের হারচন্দনচর্চিত রূপের এবংরূপ বর্ণনা করেছেন-_ 
উজোর হার উর পীত বসন ধর 
ভালেহি চন্দন বিন্দু | 
মিলিত বলাকিনী তড়িত জড়িত ঘন 
উপরে উজোরল ইন্দ্‌ | 
_-পদামৃতমাধূরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৪ 
_তুলন! করা চলে কালিদাসের “অন্তম্তাং তোরণত্রজম্* এই চিত্রটি। 
কেবল রাধা ও কৃষ্ণের রূপবর্ণনাতে নয়, গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনাতেও কবিরা 
কালিদাস কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন, দেখা যায়। সাত্বিকভাবে 
আবিষ্ট গৌরাঙ্গের পুলকিত দেহের বর্ণনায় গোবিন্দদাসের একটি প্রসিদ্ধ 
পদে বলা হয়েছে 


নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে 
পুলক-মুকুল অবলম্ব | 
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চয়ত 
বিকগিত তাব-কদশ্ব | 
_-পদকল্পতরু ৬৭ 
গোবিন্দদাস অন্যত্র বলেছেন__ 
ভাবে অবশ দিবস রাতি নীপকমুম পুলক পাঁতি 
বদন শরদ ইন্দুয়। | 


এই যে ভাবে পুলকিত দেহের সঙ্গে বর্ধার পুম্পিত কদন্ববৃক্ষের 
তুলনা, কালিদাসেও আমরা তা দেখতে পাই। মহাদেবের প্রসারিত 
পাণিতে উমা যখন সুন্দর মালাখানি তুলে দিতে যাচ্ছে, ঠিক সেই 
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মুহূর্তে মদন ফুলধন্ুতে শরযোজনা করেছে । ফলে অকন্মাৎ এক অজানিত 
পুলকে উমা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। কবি তার বর্ণন দিচ্ছেন_ 


বিবৃণৃতী শৈলসুতাপি ভাবম্‌ 
অঙ্গৈঃ স্ফুরদৃবালকদগ্বকল্লেঃ | 
_ক্মারসম্ভব ৩1৬৮ 
[ পুলকি উঠিল উমার অঙ্গ 
নবীন নীপের মত 
ফলের মতন বিকসিতে চায় 
হৃদয়ের ভাব যত । ] 


গৌরাঙ্গকৈ কবি গোবিন্দদাস চলমান হেমকল্পতরুর সঙ্গে তুলনা 
করেছেন-_- 
পেখলু গৌরচন্র নটরাজ | 
জঙ্গম হেম কল্পতরু উয়ল 


কিয়ে নবদ্বীপ মাঝ || 
- গোবিন্দদাস 


অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চকর 
স্তরধনি তীরে উজোর। 
-গোবিন্দদাস 
'জঙ্গমহেমকল্পতরু” শব্দটি গোবিন্দদাস কালিদাস থেকেই আহ্বত 
করেছেন, ধারণা । আকাশপথে অবতরণরত নারদের রূপ রাজা পুরূরবা 
বণন1 করছেন এবূপ-_ 
মুক্তাগুণাতিশয়সংভূত মণ্ডনশ্রীঃ 
হৈমপ্ররোহ ইব জঙ্গমকল্লবৃক্ষ2। 
- বিক্রমোবশীয়, ৫ম অঙ্ক 
[ যেন মুক্তাহারের ধারণে বর্ধিতকান্তি, ব্বর্ণপল্পবম্তিত গতিশীল কল্পতরু 
অবতরণ করছে । ] 
গৌরাঙ্গের পরিহিত বসনের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবিরা বসনকে 


সৃর্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন_ 
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অরুণ বসন ছবি জিনি প্রভাতের রবি 
গোর৷ অঙ্গে লহবরী খেলায় । 


টা _ বৃন্দাবনদাস 
অরুণ কিরণ কিয়ে অন্বর বানিয়া | 
-প্বলরাম 
কটিতে বসন অরুণ বরণ । 
বাসুদেব ঘোষ 


কালিদাসের বিষ্ণুর কিংবা উমার পরিধেয় বসনের বর্ণনা অনুরূপ, 
পূর্বেই দেখানো হয়েছে । সুতরাং এক্ষেত্রে কালিদাসের সাক্ষাৎ 
উত্তরাধিকার বর্তানো অসম্ভব নয়। গৌরাঙ্গের অঙ্গের সৌরভে মধুকরদের 
লুবধ হয়ে ফেরা-_ 

অঙ্গের সৌরভে লোভ পাইয়। | 
নবীন ভ্রমরী আইল ধাইয়া || 
--গোবিন্দদাস 

কালিদাসের অঙ্কিত চিত্রকেই স্মরণ করায় । উমার নিংশ্বাসবায়ুর 
সৌরভে মধুকরদের আকুল হয়ে ফেরার কথা, পূর্বেই উল্লেখ করেছি । 
গৌরাঙ্গের কেশের শোভায় চমরীগণ লজ্জিত হয়ে বনে প্রবেশ করল-_ 
এবংরূপ বর্ণনা! জনৈক পদকর্তীর নিম্নোক্ত পদে পাই-_ 

কেশের শোভায় চামরীর গণে 
নিজ অহঙ্কার ছাড়ি। 
বনে প্রবেশিয়া লজ্জিত হইয়া 
অভিমানে রহে পড়ি ।। 

বিষ্ভাপতির “কবরীভয়ে চামরী গিরিকন্দরে পলাএল' ইত্যাদি বর্ণনারই 
অনুসরণ বলা যায় । তবে কালিদাসের প্রভাব বিদ্ভাপতিতে লক্ষিত 
হয়, একথা পূর্বেই বলেছি। সুতরাং কালিদাসের পরোক্ষ প্রভাবের কথ 
এসে পড়ে। 

গৌরাঙ্গের দেহকে বহৃস্থলে কনকপন্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 
বল! হয়েছে কনকপক্লের লাবণ্য অপেক্ষাও তার দেহলাবণ্য অধিক । 
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কৃন্দন কনককমলরুচি নিন্দিত । 


শেখর 

কনকসরোজ চাদ জিনি উজোর । 
- রামানন্দ 

কনককমল জিনি গৌরবরণখানি | 
_নিমানন্দ 


উমার তপস্তাশীর্ণ বূপকাস্তিকে কালিদাস কনকপদ্ধের সঙ্গে তুলন৷ 
করেছেন_“ঞবং বগুঃ কাঞ্চনপন্নিমিতম্” । কালিদাসেরই অনুসরণে 
বৈষ্ণব কবিরা গৌরাঙ্গের এই দেহলাবণ্য বর্ণনা করেছেন, অন্ুমান। 
গৌরাঙ্গের অপরূপ গতিমাধুর্ধয দেখে কৰি বলছেন যে করিবর তার 
গতিটুকু গৌরাঙ্গেরই চরণে সমর্পণ করেছে_ 


শুনি করিবর গনন সঞ্চার 
চরণে সোপিয়া গেল । 
ভয় পাই মনে করঙ্গিণী গণে 


লোচনভঙ্গিমা দেল || 
- চক্রশেখর 
স্মরণে আসে কালিদাসবণিত উমার মরালগতিভঙ্গীর কথা । কবি 
কালিদাস বলেছেন-__ 
সা রাজহংসৈরিব সযতাঙ্গী 
গতেঘু লীলাঞ্চিত বিক্রমেঘূ । 
ব্যনীয়ত প্রত্যু পদেশলুদধৈঃ 


আদিৎসুতির্ন পুরশিঞ্জিতানি || 
_-কৃমারসম্ভব ১।/৩৪ 


[ "উমার নিকটে শিখিবই মোর! 

নৃপুরের মধুরব' 
মনের ভিতরে এই লোভ লয়ে 

তাই কি মরাল সব 
সমতদেহা উমারে শিখাল 

গতির গরব জানে তার! ভাল 


বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার 103 


কিরূপে লীলায় প1-টি ফেলা যায় 
সে বিদ্যা-বেভব ? ] 
কালিদাস কক নিঃসন্দেহে কবি চন্দ্রশেখর প্রভাবিত হয়েছেন 
এখানে । কালিদাসে যে স্বাভাবিক মাধুর্ষের রসাস্বাদ পাই, চন্দ্রশেখরে 
তা পাই না। 
গৌরাঙ্গের দেহসৌন্দর্ষের বর্ণনা করতে গিয়ে রাধামোহন দাস 
বলছেন-_ 
'নবকাম সুললিত দেহ অনুপম | 


স্মরণে আসে 'অঞ্জএর রূপ-বর্ণনা। কালিদাস 'অজ”কেও মদনের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন-__ 
বাল্যাৎ পরামিব দশাং মদনোহ্ধ্যুবাস | 
-বধুবংশ ৫৬৩ 
গৌরাঙ্গের বাহুযুগল তৃলিত হয়েছে অর্গলের সঙ্গে, কৃষ্ণের বক্ষঃস্থল 
কপাটের সঙ্গে__ 
সিংহগ্রীব গজক্কন্ধ কণ্ঠে মণিহারনৃন্দ 
ভূজযুর্গ কনক অর্গল | ( যদুকবিচন্্র ) 
_হরেকুষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈঝব পদাবলী, পৃ ১৯৫ 


নক্ষস্থল পরিনর ইন্দ্রনীল মণিবর 
কপাট জিনিয়া তার শোভ। । 
স্সবাহু অর্গলছুন্দ কোটিচন্দ্রশীতঅঙ্গ 


সেই হয় মোর বক্ষ লোতা। ( যদুনন্দন দাস ) 
_-হরেকৃষ্ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ২২৬ 
ন্মরণে আসে যৌবনখদ্ধ রঘুর লাবণ্য বর্ণন। 
যুবা যুগব্যায়তবাহুরংসলঃ 
কপাটবক্ষাঃ পরিণদ্ধকন্দরঃ || 
_রঘুবংশ ৩1৩৪ 
[ যৌবনসমাগমে রঘুর বাস্ছ্ধয় যানমধ্যস্থিত যুগনামক কাষ্ঠদণ্ডের 
মত ন্ুদীর্থ এবং আজাম্ুলস্কিত হইল, বক্ষঃস্থল তোরণকপাটের গ্ভায় 
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বিস্তুত ও গ্রীবাদেশ উন্নত হইল। -_রাজেন্দ্রনাথ বিভাভৃষণ কৃত, 
অনুবাদ ] 
__ গৌরাঙ্গের অপরূপ সৌন্দর্যে মদনও মুষ্ছিত, লঙ্জিত এই ভাব বন্ধ 


কবির বর্ণনায় স্থান পেয়েছে _ 
মনমথ মুরছিত অঙ্গহি অঙ্গ কত 


রূপ দেখি হরল গেয়ান। 

--বলরাম দাগ 
তহি' কত কোটি মদন মন মুরছল। 

_ বলরাম দাস 
আছুক আনের কাজ মদন মুগধ ভেল। 

-গোবিন্দদাস 
আঁছুক আনের কাজ কি মদন 

বিনিয়া বিনিয়৷ কান্দে । 
- গোবিন্দদাস 


অনুরূপভাবে রাধাকৃষ্ণের দেহসৌন্দর্যে মদনের মুছিত হবার বর্ণনা 
মিলে-_ 
নখচন্দ্রছটা ঝলকে অনুপাম । 
হেরিয়া চরণে মুরছি পড়ে কাম || 


-গৌবিন্দদাস 
হেরইতে কোটি মদন মুরছই | 

-গোবিন্দদাস 
ও রূপ হেরইতে......মুরছই কতনহু অনঙ্গ। 

স্প্রায় বসস্ত 

চরণে নূপুর বাজে সুমধুর তায় । 
রূপ হেরি কত শত মদন মুরছায় || 

--গোবিন্দদাস 


 কালিদাসেও দেখতে পাই উমার রূপসৌন্দর্যে মদন পরাভক 
মানছে-- 
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তস্যাঃ শলাকা ঞ্রননিমিতেব 
কান্তির বোরায়তলেখয়োর্য। | 
তাং বীক্ষ্য লীলাচতুরামনঙ্গ: 
স্বচাপসোন্দ্যমদং মুমোচ ॥ 
-ক্মারসম্তব ১।৪% 

[ অঞ্জনভর] তুলি দিয়া যেন 
আঁকা হয়ে গেছে রেখা 
এত সুন্দর ভূর দটি তার 

মোহন আয়তলেখ। 
বিলাসচাতুরী সে ভুরুতে হেরি 

গর্ব ঘুচিল যেন মদনেরি 

আপনার ধনু সুন্দরতন্‌ 

কোন্‌ মুখে বলে একা | ] 


বৈষ্ণব কবিদের ক্ষেত্রে কালিদাসের এই প্লোকের ভাববস্তুর প্ররচ্ছায়া' 
পড়াটা মোটেই অসম্ভব নয়। রাধামোহন ঠাকুরের নিম়োক্ত পদটিতে 
এরই আক্ষরিক অনুসরণ ঘটেছে, ধারণা 
তরুণী-মক্ট-মণি গোরী | 
ব্রযুগ রতনে কামধনু কম্পিত 
পরাণ পুতুলি তু মোরি || 
-পদামুতমাধুরী, ২য় খণ্ড, পুঃ ১০৭ 
উমার সৌন্দর্যে রতি পর্যস্ত লঙ্জিত--এরূপ বর্ণনাও কালিদাসে মিলে-_ 
তাং কীক্ষ্য সর্বাবয়বানবদ্যাং 
রতেরপি হীপদমাদধানাষ্‌ । 
--কমারসম্তব ৩1৫ 
[ উমারে হেরিয়া অনিন্দ্য তার 
সুন্দর বরতনু 
যে রূপের কাছে রতি লাজ পায় 
ভাবিল পুষ্পধনূ । ] 
সৌন্দর্যের কবি কালিদাস নরনারীর মিলনের মধ্যে দেখেছিলেন 
সৌন্দর্যের অভিসার । মিলনের এই মূলমন্ত্র উচ্চারিত তার নাটকে, কাব্যে! 
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প্রথম প্রণয়োম্মেষের রাগরক্তিমতার যে অপরূপ কারুকার্য তার শিল্পদক্ষ 
হাতে ফুটে উঠেছে, তা এককথায় অন্ুপম। প্রথম প্রেমের অন্তুরাগরক্তিমতা, 
মোহময় আবেশবিহবলতা, ছলাকলাপূর্ণ লীলাচপলতা, হতাশা-বঞ্চনা-ব্যর্ঘতা 
যে নিপুণ তুলিকার টানে তিনি এঁকেছেন, তার বর্ণোজ্জল রূপ পরবতী 
প্রেমকাব্যরচনার কারুকৃৎকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। বৈষ্ণব কবিদের 
রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনায় কালিদাসের প্রভাব স্তুম্পষ্ট । তীরই 
অঙ্কিত নায়কনায়িকার প্রেমকাকলি রাধাকৃষ্ণের কণে মুখর হয়ে পদীবলী- 
সাহিত্যের নিকুপ্তকে মধুর কলতানে পুর্ণ করেছে, এমনটি বলা খুবই 
অযৌক্তিক হবে না । রাধা ও কৃষ্ণের যুগল প্রেমের মধ্যে কালিদাসেরই 
উমাশঙ্কর, পুরূরবাউর্বশী, মালবিকাঅগ্নিমিত্র, হুম্ন্তশকুস্তলা, অজইন্দ্রমতীর 
যুগলপ্রেমের লীলামাধুরী লুকিয়ে আছে । কেবল একটু পার্থক্য এই যে, 
কালিদাসে যা এক্দ্রিয়িক রক্তিমতায় গাঢ় তীব্রোজ্জল, তাই পরচৈতন্য 
বৈষ্ণব কবিতায় কোথাও কোথাও অতীন্দ্িয়তার স্পশশে সিগ্ধমেছ্র | 
কালিদাসের অমরস্থষ্টি 'অভিজ্ঞানণবুস্তল' নাটক। ছুত্যস্ত ও শকুস্তলার 
প্রথম প্রণয়, বিচ্ছেদ ও বিচ্ছেদোত্তর ' মিলন বর্ণনায় কবিকল্পনার চরম 
স্কৃতি ঘটেছে! মৃগয়ায় বাহ্গত রাজা ছুষ্যন্ত মালিনী নদীর তীরবর্তী 
কথ্মুনির তপোবনভূমিতে উপস্থিত । কথ্পালিতা স্ুকন্তা শকুস্তলাকে 
দেখে তার হৃদয়ে অনুরাগবিহবলতা৷ দেখা দিয়েছে । দেখ দিয়েছে অনুরূপ 
রাগমদিরতা শকুস্তলার হৃদয়েও । প্রথম দর্শনের পর উভয়ের মধ্যে 
ঘটেছে সাময়িক বিচ্ছেদ । শকুন্তলা নারীন্বভাবে লীলাচপল। তাই 
কুটারে যাবার কালে ছল করে ছুয্ন্তকে আর একবার সথীদের সামনে 
দেখে নেবার চেষ্টা করে । কুরুবক শাখায় বক্ষল আটকে গেছে বলে 
সখীদের নিরস্ত করে বক্ষল মোচনের ছলে হুষ্যন্তকে দেখে নেয়। শকুস্তলার 
হৃদয়ে অন্ুরাগের স্বপ্রময়ী উধার অরুণালোক কি সুন্দরভাবেই না কৰি 
প্রকাশিত করে তুলেছেন । অন্যত্রও এইরূপ বর্ণনা পাই। উর্বশী আসন্ন- 
বিচ্ছেদলগ্নে পুরূরবাকে ঠিক এইপ্রকার ছলের আশ্রয়ে একবার দেখে 
নেয়--অয়়ো৷ লদাবিড়বে এসা এআবলী বৈজঅস্তিআ মে লগগা 
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( সব্যাজমুপস্যত্য রাজানং পশ্যন্তী ) অর্থাৎ লতার ডালে আমার গলার 
একাবলী বৈজয়স্তী হারটা যে জড়িয়ে গেল ( ঘাড় বাঁকিয়ে রাজাকে 
দেখতে দেখতে )। 


ঠিক এই ভাবেরই প্রতিফলন কবি বিষ্ভাপতির “নাহি উঠল তীরে 
রাই কমলমুখি” ইত্যাদি পদে ঘটেছে, পূর্বেই আলোচনা করেছি। এই. 
বিদ্ভাপতিকে বাঙালী কবি বিষ্ভাপতি বলে অন্নুমান করলে অবশ্য 
কালিদাসের তুলনায় শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রভাবই পড়েছে বলে স্বীকার 
করতে হয়। 

প্রথম দর্শনে উভয়ের মন উভয়ের নিকট অজ্ঞাত । দুত্যন্ত শকুস্তলার 
হাবে ভাবে, আকারে-ইঙ্িতে কখনো ভাঁবে যে, শকুন্তলা তার প্রতি 
অনুর্ক্ত, কখনো ভাবে-না এ তার পক্ষে মিথ্যা আশার জাল-বোনা মাত্র । 
প্রথম প্রেমের আবিতাবে আশা-নিরাশার দোলায় হৃদয়ের আনন্দোল্লাস ও 
বিষাদমগ্রতার চিত্র কবি কালিদাম চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন । 
শকুত্তলাকে দেখে রাজা ছুষ্ন্ত আপন মনে বলছে__ 


“কিং নু খলু য্থা বয়মন্তাম্‌ এবমিয়মপ্যস্মান্‌ প্রতি স্যাৎ অথবা 
লব্বাবকাশ। মে প্রার্থনা । কুতঃ- 


বাচং ন শিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্ধচোভিঃ 
কণং দদাত্যবহিত৷ ময়ি ভাঘমাণে। 
কাম নং তিষ্ঠতি মদানন সংমুখীন। 
ভয়িষ্ঠমন্যবিষয়। ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ || 
_অভিজ্ঞানশকম্তল, ১ম অঙ্ক 


[ এর প্রতি আমার যেরূপ, সেরূপ আমার প্রতি এরও কি সেরূপ 
ভাব? কিংবা আমার প্রর্থনা পুর্ণ হবে। কেন বলব, আমার কথায় 
কথা না মিশালেও আমি বলতে থাকলে যত্ে শোনে, আমার মুখের দিকে 
চেয়ে থাকে ন৷ সত্য, কিন্তু অন্যদিকেও দৃষ্টি তেমন থাকে না ।] 
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বিদুষকের নিকট বলছে- 
অভিমুখে ময়ি সংহতমীক্ষিতং 
হসিতমন্যনিষিতকৃতোদয়য় | 
বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়। 
ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ ॥ 
--অভিজ্ঞানশকৃম্তল, ২য় অঙ্ক 
[ আমি তাকালে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে । € আমাকে লক্ষ্য করে ) 
হাসলেও যেন অন্য কারণে হেসেছে | শিক্ষার প্রভাবে বৃত্তি রুদ্ধ 
হওয়ায় অনুরাগ দেখায়ওনি, আবার লুকোয়ওনি বটে । ] 
বিদ্াপতির একটি পদে এই ভাববীজই পত্রপুষ্পে পল্পবিত হয়ে 
বিকশিত হয়ে উঠেছে, ধারণা । পদটি এই-__ 
নাহি উঠল তিরে সে ধনি রাই | 
মঝু মুখ সুন্দরি অবনত চাই || 
এ সখি পেখল অপরুব গোরি । 
বল করি চীত চোরায়লি মোরি ॥ 
একলি চনলি ধনি হোই আগুজান। 
উমড়ি কহই সখি করহ পয়ান || 
কিএ ধনি রাগি বিরাগিনি হোয় | 
আস নিরাস দগধ তনু মোয় || 


--বি. প* ৬২৫ 
[ অন্ুুবাদ-_ধনী রাধিকা স্নান করিয়া তীরে উঠিল । অবনত (মুখে) 
সুন্দরী আমার মুখের দিকে চাহিল । হে সখি, অপূর্ব সুন্দরী দেখিলাম-_ 
(সে) বলপুর্বক আমার চিত্ত চুরি করিল। একাকিনী ধনী অগ্রসর 
হইয়া চলিল, ফিরিয়া ( সথীকে ) বলিল, সখি প্রয়াণ কর ( চলিয়া এস_ 
মুখ ফিরাইয়া ডাকার ছলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া লইল )। কি জানি ধনী 
(আমার প্রতি ) অন্ুরক্ত কি বিরক্ত--আশায় নিরাশায় আমার তন্ন 
দগ্ধ হইতেছে। ] 
গোঁবিন্দদাসের কৃষ্ণ অবিকল এই ভাষায়, এই স্ুরেতে বলে-- 
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সজনি যব ধরি পেখলু রাই । 


মদন মহোদধি নিমগন মঝ মন 
আকল কল নাহি পাই ॥ 
রঙ্গিম হাসি বিলোকন-অঞ্চলে 


মঝ্‌পর যে৷ দিঠি দেল । 
কিয়ে অনুরাগিনী কিয়ে বিরাগিনী 
বুঝইতে সংশয় ভেল। 


_পদাম তমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৬ 

বিদ্তাপতির অনুসরণ ঘটে থাকলেও কালিদ্রাসের পরোক্ষ প্রভাব 
যে এখানে ক্রিয়াশীল তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না । 
রাধাবল্লভ দাসের কৃষ্ণের মুখেও অনুরূপ বাণী শুনি_- 


চঞ্চন নয়নে হেরি মুঝে সুন্দরী 
মুচকায়ই ফিরি গেল। 
তৈখনে এরমে মদনজর উপজল 


জীবইতে সংশয় ভেল |। 
অহনিথি শয়নে স্বপনে আন না হেরি 
অনুক্ষণ সোই ধেয়ান। 
তা+র পিরিতি কি রীতি নাভি সমুঝিয়ে 
আকুল জথির পরাণ || 
_ পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৯ 


রাধা কুষ্ণপ্রেমে অন্ুুরাগবিহ্বলা । সেই অনুরাগ ঢেকে রাখবার 
শত গোপন প্রয়াস সত্বেও তা ব্যক্ত হয়ে পড়ে । তাই কবি রাধাকে 


উদ্দেশ্য করে বলেছেন-_ 


যদি বানা কহ লোকের লাজে। 
মরমি জনার মরমে বাজে || 
আচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি | 


প্রেম কলেবর দিয়াছে সাথী ॥ 
--বিদ্াাপত্তি 


বিষ্ভাপতি প্রেমের এই রহস্ত-মর্মোদ্ধারের উত্তরাধিকার কি কালিদাস 
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থেকেই পেয়েছিলেন ? শকুস্তলার প্ররেমমুগ্ধ হুয্যস্তও শকুস্তলাকে দেখে 


বলছে_ 
উন্নমিতৈকজনতমাননমস্যাঃ পদানি রচয়ন্ত্যাঃ | 


কণ্টকিতেন প্রথয়তি ময্যন্রা্গং কপোলেন || 
--অভিজ্ঞানশকৃস্তল, ৩য় অন্ক 
[ পত্রের পদরচনা করছে, মুখভ্রলতা উন্নমিত | কিন্তু কপোলে পুলক 
ফুটে উঠেছে স্বভাবতঃই আমার প্রতি অন্ুরাগ প্রকাশ করছে এতে । ] 
শকুস্তলা তার গোপন প্রেম কলেবরের রোমাঞ্চে প্রকাশ করে 
ফেলছে, জানতে পারি । রাধাও তাই করেছিল। 
জ্ঞানদাসও অন্ধুরূপ ভাবে বলেছেন-__ 
কালাবরণ দেখি চমকি চাও | 
ভাবে বেয়াকূল ওর না পাও ॥ 
কপোলে পুলক বেকত দেখি । 
প্রেম কলেবর ততছি" সাখী || 
দুয্যস্তকে দেখার পর পূর্বরাগিণী শকুস্তলার শারীরিক কৃশতা, মুখের 
পার্ডরতা ও বিষগ্নতা দেখে প্রিয়ংবদা ও অনম্ুয়ার যে উদ্বেগ কালিদাস 
প্রকাশ করেছেন তা নিম্নরূপ- 
সখ্যৌ-( উপবীজ্য সন্সেহম্‌ ) হলা সউন্তুলে অবি সুহেই দে 
নলিণীপত্তবাও। 
শকুস্তলা ।--কিং বীএস্তি মং সহীও। 
সথ্যোৌ।-_( বিষাদং নাটয়িত্বা পরম্পরমবলোকয়তঃ )। 
অনন্ুয়া।__(প্রকাশম্‌ ) সঠি পুচ্ছিঅববা সি কিং বি। বলিঅং কৃথু 
দে সম্তাবো। 
শকুস্তলা ।--(পুর্বাদ্ধেণ পুষ্পশব্যামুদস্ত ) হলা কিং বন্তুকামা সি । 
অনস্থুয়া ।--হলা সউভ্তভলে অণত্তন্তরা কৃথু অম্ৃহে মঅণগঅস্স 
বুততস্তস্স। কিন্তু জারিসী ইতিহাসণিঅন্ধেন্থ কীমঅমাণাণং অব স্ুণীঅই 
তারিসীং দে পেকৃখামি । কহেহি কিং ণিমিত্ং দে সম্তাবো। বিআরং 
কৃখু পরমথদে৷ অজাণিঅ অণারক্তো পড়িআরস্স। 
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শকুস্তলা ।_সহি কুন বা অগ্রস্স কহইম্সং। আআসইত্তিআ 
দাণিং বো ভবিস্সং । 

উভে ।_অদেৌ এবব কৃথু ণিববন্ধো সিণিদ্ধজণসংবিহত্তং হি ছ্ুক্খং 
সজ ঝবেঅণং হোই । 

[ সখীঘ্ধয় ।-_€( পাখার বাতাস করতে করতে ) শকুস্তলে, পদ্মপাতার 
হাওয়া একটু ভালো লাগছে ? 

শকুস্তলা।_তোমর! কি আমায় হাওয়া করছ? 

সখীঘয় ।--( বিষাদে পরম্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল )। 

অনসুয়া ।--( প্রকাশ্যে ) সখি, তোমার মনোগত বৃত্বাস্ত আমর 
কিছুই জানি না । কিন্তু ইতিহাসকথায় বিরহীজনের যেরূপ অবস্থা শুনতে 
পাই, বোধহয়, তোমারও যেন সেই অবস্থাই ঘটেছে । এখন খুলে বলতে 
কি জন্য তোমার এ সম্তাপ । রোগ ঠিকমত না জানলে তার প্রতিকারের 
চেষ্টা হতে পারে না । 

শকুস্তলা ।- সখি, কাকেই বা বলব? তবে নিজের ছুঃখের কথা 
বলে তোমাদেরও ছুঃখের কারণ হব মাত্র । 

সখীঘ্য়।-__সেইজন্যই শুনতে চাই। প্রিয়জনের সঙ্গে ছুঃখ ভাগ করে 
নিলে ছুঃখের ভার লাঘব হয়। ] 

উপরি-উদ্ধত সথীদের সংলাপের সুরে ও ভাষায় কৃষ্ণবিরহ-সম্তাপিতা 
পূর্বরাগিণী রাধাকেও সখীরা অবিকল বলছে 


তোহারি বেদন ছেদন কারণ 
পুন পুন পৃছিয়ে তোয়। 
তহু উর ধরি ধরি মরি মরি বোলসি 


সৃধ বধ সব খোয় || 
আলিরি হামরা তোহারি কিয়ে নহিয়ে। 


যো তুয়৷ দখে দখায়ত শতগুণ 
তাহারে কিবেদন ন৷ কহিয়ে। 
এ তুয়। সঙ্গিনি রঙ্গিনি রসকিনি 


কহিলে কি আওব লাজে । 
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ফণি-মণি ধরব শমন-ভবনে যাব 
যৈছে সিধায়ব কাজে ॥ 


ভাবনা ও তুয়া অন্তরে অন্তর 
কহিলে কি রহে তাপশ্লেশ । 
বিন্দু ইন্দুমুখী সিন্ধু উতারব 


বোলহ' বচন বিশেষ || ( বিন্দু ) 
_পঁদকল্পতরু ৭১ 


রাখে নিগদ নিজং গদমূলমূ । 
উদয়তি তনুমনু কিমিতি তাপ-কুল- 
মনুকৃত-বিকট-কৃকলম্‌ || (শ্রীরূপ গোস্বামী ) 
_গীতাবলী, ৭ম শ্বোক 


[ রাধে, তুমি নিজ ব্যাধির নিদান বল । তোমার দেহে কেন দারুণ 


তুধানলের মত তাপ উঠছে ? ] 


রাই কেনে বা এমন হইলা | 
কি রাপ দেখিয়া আইল || 
মরম কহ না মোয় | 

ব্যাধি ঘুচায়ব তোয় || 

ন৷ পারি বুঝিতে রীত । 

সব দেখি বিপরীত ॥ 

সোনার বরণ তণু । 

কাজর ভে গেল জন || 


জ্ঞানদান মনে জাপ। 
কহিলে ঘুচিপে তাপ || 
-_-পদাযতমাধূরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫ 


কহ কহ স্ুুবদনী রাধে । 
কিবা তোর হইল বিয়াধে || 
কেন তোরে আন মন দেখি। 
কাহে নখে ক্ষিতিতলে নেখি ॥ 
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হেমকান্তি ঝামর হইল | 
রাঙ্গ! বাস খপিয়া পড়িল || 
আখিযুগ অরুণ হইল । 
মুখপন্ম শুকাইয়৷ গেল ॥ 
এমন হইল কি লাগিয়া | 
না কহিলে ফাটি যায় হিয়৷ || 
এত শুনি কহে ধনি রাই । 
এ যদ্‌নন্দন মূখ চাই' | 
_-পদামৃতমাধবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭ 


মনে হয়, বৈষ্ণব কবিরা রাধা ও কৃষ্ণের পূর্বরাগের চিত্র অঙ্কনে 
কালিদাস থেকেই প্রথম পাঁঠ নিয়েছিলেন । ছুত্ন্ত ও শকুস্তলার প্রেম- 
বর্ণনার রক্তরাগে ছুপিয়ে নিয়েছিলেন তাদের হাতের তুলি । 

সথীদের গীড়াপীড়িতে শকুস্তল৷ শেষ পর্যন্ত ছুয্যস্তের প্রতি তার গোপন 
অন্নুরাগের কথ ব্যক্ত করেছে এবং যাতে তার প্রতি সেই নরবরের 
অনুরাগ জন্মে, সেই চেষ্টা করতে সথীদের বলছে--“তং জই বো অধুমঅং তহ 
বটুহ জহ তদ্স রাএসিণো অণুকম্পণিআ হোমি' কর্থাৎ তোদের মত হলে 
সেই রাজ! যাতে অনুগ্রহ করেন, তাই কর । 

কান্ু অনুরাগে জরজর রাধাও সখীের কাছে ঠিক এই ভাষাতেই 
অনুরোধ জানিয়ে বলে 

অব বিরচহ তুভ' সে৷ পরবন্ধ । 


কানুক যেছে হোয়ে নিরবন্ধ || 
- গোবিন্দদাস 


শকুম্তলার প্রণয়াসক্ত রাজ ছুত্বন্তকে সখী অননুয়া বলে-আপনি 
বনুবল্লভ, সুতরাং সখীর অনাদরর যেন না ঘটে, তখন রাজা হু্যস্ত বলে-- 


পরিগ্রহবহুত্বেহপি দ্ধে প্রতিষ্ঠে কলস্য মে। 


সমুদ্রবসন। চোবাঁ সখী চ যুবয়োরিয়মূ ॥ 
-_অভিজ্ঞানশকৃত্তল, ৩য় অঙ্ক 
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[ পত্রী অনেক হলেও ছুটিমাত্র বংশের অবলম্বনম্বূপ--এক সমূদ্ররূপ 
কাধ্চীতে ভূষিতা পুথিবী, আর তোমাদের এই সখী ।] . 
রাধারপমুগ্ধ কৃষ্ণও জগ্রূপভাবে স্ুবশকে বলে 


কত শত বুজনববালা । 

পেখনু জনু থির বিজ্ুরিক মাল৷ ॥ 

তোহে কহে স্থবল সাঙ্গাতি | 

তব ধরি হাম না জানি দিন রাতি || 

তহি' ধনি মণি দুই চারি। 

তহি' পুন মনমোহিনি এক নারী | 

সো রহ মঝু মনে পেণঠি। 

মনসিজ ধূমে ঘুম নাহি দিঠি || (গোবিন্দদাস ) 
_পদকল্পতরু ৫৬ 


কৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কে রাধা সংশয় প্রকাশ করলে সথীরা বলছে-- 


মদন হিলোলে তে৷ বিন দোলত 
নন্দনন্দন চন্দ | 


কব উঠত কবছু' বৈঠত 
পন্থ হেরত তোর । 
অমল কনল নয়নযূগল 
সঘনে গলয়ে লোর ॥| 
--গোবিন্দদাস 


দুয্যন্তের প্রণয়সম্পর্কেও সন্দেহছায়া শকুস্তলার মধ্যে দেখা দিলে 
প্রিয়ংবদা ঠিক এই ভাষাতেই বলছে-_-িং সো রাএসী ইমস্সিং সিণিদ্ধ- 
দিট্ঠিএ সুই আহিলাসো ইমাই দিঅহাই পজাঅরকিসো৷ লকৃথীঅই ॥ 
অর্থাৎ সেই রাজর্ষি এতদিন ধরে সথীর প্রতি স্িগদৃষ্টিতে নিজের আকাজ্া 
ব্যক্ত করছে, আর রাত জেগে তাকে কৃশও দেখাচ্ছে । প্রেমভাবনার 
সৌসাদৃশ্যে মনে হয় যে, গোবিন্দদাস কালিদাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 
থাকবেন । 
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দয্ন্তের কাছে একটি গীত রচনা করে শকুন্তলা পাঠাতে চায়। 
কিন্তু কিসে লিখে পাঠাবে তাই নিয়ে লতাগুহে শকুস্তলা ভাবনাগ্রন্ত। 
তাই দেখে প্রিয়ংবদা বলছে --“ইমস্সিং স্থওদরউমারে ণলিণীবত্তে ণহেহিং 
গিকৃখিত্তব্ৎ করস্থ' অর্থাৎ এই টিয়। পাখীর পেটের তলার মত নরম 
পদ্মের পাতায় নখ দিয়ে কোন মতে অক্ষরগুলো লিখে নাও। 
প্রিয়ংবদার উপদেশমত লতাগৃহে শকুন্তলা অন্য কিছু না পেয়ে পঞ্প- 
পত্রেই লিপি রচনা করেছে, দেখা যায় । 
লতাগৃহের তুল্য কুনুমিত কাননকুঞ্জে বসে রাধাও কৃষ্ণকে অন্ুরূপ- 
ভাবে প্রণয়লিপি পাঠাতে গিয়ে পদ্মপত্রে নখের সাহায্যে লিখে 
পাঠিয়েছে__ 
নখত পিখলি নলিনিদনপাত | 
লীখি পাঠাওন আখর সাত |॥ (বিদ্যাপতি ) 
--বি. প. ৩২৩ 
[ অন্ুবাদ_ নলিনীদলপত্রে নখ দিয়া লিখিল। সাতটি অক্ষর 
লিখিরা ( মাধবকে ) পাঠাইল | ] 
পন্পপত্রে নখ দিয়ে লিখে কৃষ্ণের নিকণ প্রণয়বার্তা পাঠানোর 
বণনাটুত্ট নিঃসন্দেহে বিদ্ভাপতি কাপদাস থেকেই নিয়েছেন | অন্য 
পদেও এবংবিধ বর্ণনা পাই । রাধা এখানে পন্পপত্রের পরিবর্তে কেতকী- 
পত্রে তার লিপিরচনার কথা৷ বলেছেন-_ 
আনহ কেতকিকের পাত। 
মগমদ মসি নখ কাপ ।| 
সবহি লিখবি মোরি নাম | 
বিনা 5 দেবি সব ঠাম || ( বিদ্যাপতি ) 
- বি, প* ৫২৯ 
[ অন্ুবাদ_-কেতকীপত্র আন, মৃগমদ মসী (ও) নখ লেখনী 
( হউক )। সব আমার নামে লিখিবি, সকল ঠাই আমার মিনতি দিবি 
( জানাইবি ) 
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প্রথম দেখাতেই প্রীতির পাত্র পুরুষকে হৃদয়মন সব কিছু নির্বিচারে 
সঁপে দেয় নারী । কিন্ত যাকে সঁপে দেওয়া, সে যদি না প্রেমের আরতি 
গ্রহণ করে, তবে নারীর মৃত্যুই সেখানে কাম্য । যাকে ভালবেসেছে সে, 
তাকে ছাড়া তার বেঁচে থাকাই অসম্ভব | প্রথম দর্শনেই রাজা দুত্যস্তকে 
শকুন্তুল। হুদয়মন সঁপে দিয়োছ, বিচারবিতর্কের কোন অবকাশই রাখেনি । 
আজ যদি রাজ দুষ্যস্ত তার প্রেমকে না স্বীকার করে, তবে তার মৃত্যুই 
বাঞ্িত। তাই সথীদের উদ্দেশে বলে- “তং জই বো অণুমঅং তহ বটুহ 
জহ তস্স রাএসিণো অণুকম্পণীআ হোমি । অবস্সং সিঞ্চহ মে 
তিলোদঅং অর্থাৎ তোদের মত হলে যাতে সেই রাজা অনুগ্রহ করেন 
তাই কর। নচেৎ আমার তিলজলের ব্যবস্থা কর । কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত 
রাধাও সথীদের কাছে ঠিক এই ভাষাতেই অস্ুরোধ জানিয়ে বলছে-- 

এত বা বোলি কহব মোরি সেবা । 


তিরথ জানি জল অঞ্জলি দেবা || ( বিদ্যাপতি ) 
--বি. প্‌. ১৬২ 


রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাবণনে ও আম্বাদনে সখীদের একটি প্রধান 
ভূমিকা রয়েছে । এই সথীকল্পন৷ বৈষ্ণব কবিদের নিজন্ব নয়, পণ্ডিতের 
মনে করেন। তাদের মতে এটি পুরাণাদি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ব্যাপার ।৯« সে 
যাই হোক, কালিদাসের কাব্যে, নাটকে এই সথীকল্পনার পুর্ণবিকশিত 
সৌন্দর্যমহিমা দেখ যায়। নায়কনায়িকার প্রেমের বিকাশে ও বৈচিত্র্য 


পা সপ আপা এ 





১৫ “সর্থীহীন রাধাকৃষ্ণ-প্রেম বৈচিন্র্যহীন প্রেমমান্ত্র, লীলা নহে । এই কারণে 
বৈষ্ুবমতে সর্ী লীলাবিস্তারিকা । ভাগবতে “নায়িকা” নাই, সতরাং সর্থী নাই । 
কিন্তু তাই বলিয়া সখী গৌড়ীয় বৈষণবের কল্পনা নহে । প্রাক-চৈতন্যযুগের জয়দেবে 
সখী আছে "রাধাপ্রেমামূতে' সী আছে, এমন কি, রাধাতন্ত্রে, পদ্মপরাণে ললিতা- 
বিশাখাদি পরিচিত নামসহ সখী আছে। রূপ গোস্বামী বিশারা-ললিতা ইত্যাদি 
সম্বন্ধে উজ্জলনীলমণিতে লিখিয়াছেন, "শাস্ত্রপ্রসিদ্ধাঃ'। এই শান্তর সম্পর্কে জীব 
গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী টীকায় ভবিষাপুরাণ-স্কন্দপুরাণাদির নাম করিয়াছেন 1%-_ 
শ্যামাপদ চক্রবর্তী £ বৈষ্ণব পদাবলী, € কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ) চতুখ 
সংস্করণ, ভূমিক।, পঃ ১৪/০। 
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সংঘটনে এদের অস্তিত্বের গুরুত্ব কবি কালিদাসেই দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত 
হয়েছে । তার বিখ্যাত নাটক অভিজ্ঞানশকুস্তল-এ অননুয়া-প্রিয়ংবদী ছুই 
সখী ছিল বলেই শকুন্তলা-হ্ষ্যান্তের প্রেম এমন বর্োঁজ্জল হয়ে ফুটে 
উঠেছে । সখী ছুইজন না৷ থাকলে বোধ করি নাটকটি রচনাই সম্ভবপর 
হত না। উমার প্রেমজীবনেও সবীদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করতে দেখা যায়। রাধা ও কৃঞ্চের প্রেমতরুকে নিরন্তর জল- 
নিষেকে যারা পল্পবিত, পুষ্পিত করে মধুরতম করে তুলেছে, তারা এই 
সখীরাই। কালিদাসের নায়িকাদের প্রেমবিকাশে সহায়ক সবীর রাধা 
ও কৃষ্ছের প্রেমপুষ্টিতে সহায়ক সথীদের তুলনায় রূপে, গুণে, চাতুর্ষে 
মোটেই ন্যুন নয় ! পদাবলীসাহিত্যের সখীরা কালিদাসেরই স্থ্ট সখী- 
চরিত্রগুলির প্রেরণায় প্রাণবন্ত, মৃতিমতী বললে অসঙ্গত বলা হবে না । 

রাধার অনুরাগে অনুরাগী কৃষ্ণের তন্ুর কৃশতা, সন্তাপ, প্রলাপ, 
দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতির বর্ণনা! বছপনে দৃষ্ট হবে_- 


চন্পকদাম ছেরি চিত অতি কম্পিত 
লোচনে বহে অনুখাগ ৷ 
তুয়৷ বাপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর 
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ ||..... 
রা কহি ধা পহ কহই ন। পারই 
ধার ধরি বহে লোর। 
মোই পুরুখনণি লোটার ধরণি পুন 
কে৷। কহ আরতি ওর || ( গোবিন্দদাস ) 
-পদকল্পতরু ৮৯ 


শুন শুন গুণবতি রাই । 
তে৷ বিনু আকুল কানাই || 
সে! তুয়। প্রশক লাগি । 
ছটফটি যামিনি জাগি ॥ 
খিন তনু মদন হতাশে । 
তেজই উতপত শাসে।। 
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চীতপুতলি সম থেহ। 
মরম না বুঝয়ে কেহ ॥ 
পৃছিতে কহয়ে আধ ভাখি | 


নিঝরে ঝরয়ে দুটি আখি ॥| 


--তগানদাস 


অনুরূপভাবে পূর্বরাগিণী রাধার চিত্রও বনু অঙ্কিত। জাগরণ-ক্ষীণ, 
মলিন, কৃশ, প্রলাপগ্রন্ত রাধার রূপ কবিরা ফুটিয়ে তুলেছেন অজম্ম 


পদে 


জাগিয়া জাগিয়া হইল খিন | 
অসিত চান্দের উদয় দিন | 


পাওুরবরণ বিয়াধি রাধা | 
মুরছি নিঃশ্বাস হরল বাধা || 


নিরমল কূলশীল কাঞ্চন গোরী | 
পাণ্ডুর কয়ল বিরহজর তোরি || 
অনুখন খলুখল নিগদই রাই । 
নিশি রোয়ই সখীমুখ চাই || 


অঙ্গরি বলয় গলিত করকিশলয় 
বসনভূঘণ নহ' থির | 
সোসই অধর বদন ভেল মলিন 


নয়ন শুন ভেল নীর ॥ 


মাধব কি কহব বয়নে । 
যাই নিরিখ নিজ নয়নে || 
সে ধনী সহচরী পাশে । 
দগধয়ে মদন হতাশে || 
যতনে না ধেরজ ধরই' | 
ঝরঝর লোচন ঝরই ॥| 


--ভ্ঞানদাস 


স্প্ঘনশ্যাম 
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কহইতে বাত না কহিয়ে। 
নিশসি মৌন গহি রহিয়ে || 
তনুরুচি কনক কসেলা । 
সো কাজর সম ভেলা || 
-_ঘনশ্যাম 


কালিদাসের নায়কনায়িকাও পূর্বরাগের কালে অশ্রপাতে, দীর্ঘশ্বাসে, 
জাগরণে, কৃশ-ম্লান-পারুর হয়ে উঠেছে, তার বহু চিত্র আছে। শকুস্তলার 
গ্রণয়তাপিত রূপটি কৰি কালিদাস এঁকেছেন এরূপ-- 
ক্ষামক্ষামকপোনমাননমুরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং 
মধ্য; ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ পাওুর! | 
শোচ্যা চ প্রিয়দশনা চ মদনক্রিষ্টেয়মালক্ষ্যতে 
পত্রাণামিব শোঘণেন মরুতা ম্পৃষ্টা লত! মাধবী || 
_-অভিজ্ঞানশকৃম্তল, ওয় অন্ক 
[ মুখ, গণ্দয় কতকটা ক্ষীণ, বক্ষঃস্থলে স্তনছুটির কঠিনতা নেই, 
মধ্যভাগ শৃক্ষমতর, কাধ নুয়ে পড়েছে, ছবি পাণ্ডুর। চেত্রবায়ুতে পাতা 
শুকাতে থাকলে মাধবীলতা। যেমন হয়, মদনে ক্রিষ্ট হয়ে শোচনীয় অথচ 
দেখতে প্রিয় হয়েছে । ] 
প্রেমিক দুষ্যন্তের স্বভাষণে তার বিরহমলিন, জাগরকৃশ রূপটি সুন্দর 
ফুটে উঠেছে 
ইদমশিশিরৈরস্তস্তাপাদ্ধিবর্ণমণীকৃতং 
নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গা প্রসারিভিরশ্তিঃ | 
অনভিলুলিত-স্যাধাতন্কং মুহুম্ম ণিবন্ধনাৎ 
কনকবলয়ং শরস্তং মস্ত ময়। প্রতিসা্্যতে | 
--অভিজ্ঞানশকম্তল, ৩য় অঙ্ক 
[ প্রতি রাতে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে হাতের বালার মণি ছুয়ে 
যাচ্ছে, উ্চ জলের ছোঁয়ায় মণি মলিন হয়েছে, অবিরত জাগরণের ফলে 
বাহু কূশ হয়েছে । মণিবন্ধ থেকে বারে বারে বলয় খসে পড়ছে । আমি 
তা তুলে দ্রিচ্ছি কিন্তু গুণঘর্ষণের ব্রণে তা মোটেই লাগছে না |] 
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বৈষ্ণব কবিদের অঙ্কিত প্রেমের রক্তরাগে রঞ্জিত রাঁধাকৃষ্ণের রূপ 
হযাস্তশকুস্থুলার রূপের প্রতিচ্ছায়া বললে কোনরূপ অতুযুন্তি করা হবে 
কি? ছুত্যন্তের বার কূশতার ফলে বলয় খসে পড়ার চিত্রটি বৈষ্ণব 
কবিদের ঘ্বারা অন্ুস্চত হয়েছে, উপধূক্তি উদ্ধৃতি হতে স্পষ্ট অনুমিত হয় । 
্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণিতে, সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতাঁতে, অলঙ্কারপ্রন্থাদিতে 
পূর্বরাগ অবস্থায় নরনারীর তানব, জাঁগর, মলিন, মোহ প্রভৃতি দশার 
চিত্র যথেষ্ট পরিমাণে ভাছে। সুতরাং এস্থলে কালিদাসের বর্ণনাভঙ্গীর 
প্রত্যক্ষ অন্রুসরণ নাও ঘটে থাকতে পারে, তবে কালিদাসের পরোক্ষ 
প্রভাবের কথা অনিবার্ধরূপে এসে পড়ে । অলঙ্কারগ্রন্থ গুলি কালিদাস- 
পরবর্তী রচনা, সুতরাং কালিদাসের রচনা থেকে আঁলঙ্কারিকেরা বিভিন্ন 
অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্মাণে ও উদাহরণ সংগাহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপকরণ 
পেয়েছিলেন, এমনটি মনে করাতে কোন অযৌক্তিকতা দেখি না। 
য্যান্তের কাছে প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলা প্রণয়ের বঞ্চনায় যেরপ ক্ষোভে, 
ছঃখে, রোষে, বেদনায় মুখর হয়ে পড়েছে, কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে, ঠিক 
রধাও সেরূপ কৃষ্ণের প্রণয়ে প্রতারিত হয়ে অপমানিত নারীত্বের যন্ত্রণা 
বহন করে রোষে, বেদনায় কর্কশব্ঠিন ও অশ্রমুখী হয়েছে । কৃষ্ণের 
প্রণয়ের মধ্যে বঞ্চনাকে আবিষ্ষার করে রাধা যে ভাষাতে কৃষ্ণকে আক্রমণ 
করেছে, তা স্পষ্টত; কালিদাসেরই প্রণয়বঞ্চিতা নায়িকার মুখের ভাষা । 
আমরা নিঃসন্দেহ যে, বৈষ্ণব কবিরা কালিদাসের প্রণয়বঞ্চিতা নায়িকার 
মুখের ভাষাকে রাধার মুখে দিয়েছেন । 

ৃয্্তপ্রত্যাখ্যাতা শকুস্তলার মুখের ভা" প্রথমে উদ্ধত করা যাক-_ 

“পোরব, জুত্তং পাম দে তহ. পুরা অস্সমপদে সহাবুত্বাণহিঅঅং ইমং 
জণং সমঅপুবব পআরিঅ এরিসেহিং অক্থরেহিং পচ্চাকৃখাউং |” 

( সরোষম্‌ ) “অণজ্জ অত্তণো হিঅআণুমাণেণ পেক্খসি। কো দাণিং 
অগ্লো ধন্মকঞ্চুঅপ পবেসিণো তিণচ্ছন্নকুবোবমস্স তব অণুকিইং 
পড়িবজ্জিস্সই ।৮ 


লুট দাব, অত সচ্ছন্দচারিণী কিঅ দ্ষি জা অহং ইমস্স 
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পুরুবংসগ্নচ্চয়েণ মুহমহুণে! হিঅঅঠ.ঠিঅবিসস্স হুথাত্তাসং উপগআ 
( পটান্তেন মুখমাবৃত্য রোদিতি )। 

[ পৌরব, স্বভাবত; সরলহৃদয় এই অবলাকে আশ্রমে শপথাদি 
দ্বারা তেমনভাবে বঞ্চিত করে এখন এরূপ বলে প্রত্যাখ্যান কর! 
আপনার উচিতই বটে । 

( সকোপে) অনার্ধ, নিজের হারয়ের তুলনায় সকলকেই দেখ । 
তুমি ধর্মের ভেক পরে ঘাসে ঢাকা কুয়ার ন্যায় হয়েছ, তোমার অন্গুকরণ 
কে করবে? 

পুরুবংশের বিশ্বাসে এই মধুমুখ ও বিব্হদয় ব্যক্তির হাতে পড়ে 
এখানে বেশ স্বেচ্ছাচারিণী বলে প্রতিপন্ন হলাম (আঁচলে মুখ 
ঢেকে রোদন )। ] 

প্রণয়বঞ্চিত রাধার মুখের আতির ভাবা অবিকল এইরূপই । রাধা 
শকুশুলার মতই বেদনাদিপ্ধ আক্ষেপের ভাহাকারে ভেঙ্গে পড়ে বলছে- 


ত।ছর বচন অমিব এসন 
তে মতি ভুললি মোরি | 
কতএ দেখল ভল মন্দ হো 
সাধু ন ফাবএ চোবি || 
সাজনি আবে কি বোলব আও । 
আগ গু9নি জে কাজ ন করএ 
পাছে হো পচতাও || 
অপনি হানি জে কূলক লাঘব 
বিছু ন গুনল তবে। 
মনে মনমথ বানহি লাগল 
আওব গমাওন হমে।। 
জাতনে কত ন কে ন বেসাহএ 
গু'জা কেদহু কীন। 
পরক বচনে কঞ ধস দেঅ 
তৈসন কে মতিহীন || : বিদ্যাপতি ) 
_-বি,. প,. ১১৩ 
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[ অনুবাদ তোমার কথা অমৃত তুল্য, তাহাতে আমার মতি ভুলিল। 
ভাল মন্দ হয় কোথায় দেখিয়াছ? সাধু ব্যক্তির পক্ষে চুরি সাজে না। 
সজনি, এখন আর কি বলিব? ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া যে কাজ 
নাকরে পশ্চাতে (তাহার। পশ্চান্তাপ হয়। আপনার হানি, কুলের 
অগৌরব তখন কিছু বিবেচনা করিলাম না। মনে মন্মথের বাণ লাগিল, 
আমি ভবিষ্যৎ হারাইলাম। যতই যত্বে কেহ বিক্রয় করুক না কেন, 
গুঞ্া কি কেহ ক্রয় করে? পরের কথায় কুপে লক্ষপ্রদান করে এমন 
মতিহীন কে ( আছে )1?] 

তোহর হৃদয় কলিশ কঠিন 
বচন অমিঞ ধার । 
পহিলহি নহি বুঝএ পারল 
কপটকে বেবহার ॥| 
জত জত মন ছল মনোরথ 
বিপরিত সবি ভেল। 
আখি দেখইতে কৃপথ ধসলিহু 
আরতি গৌরব গেল || 
মাজনিঅ হমে কি বোলব আও । 
আগু গুনি জে পাু কাজন করিঅ 
পাছে হো পাচতাও || ( বিদ্যাপতি ) 


-বি. প. ৩৯৩ 
[ অন্ভুবাদ_তোমার হাদয় বজের মত কঠিন, কিন্তু বচনে অমিয়ের 
ধারা । প্রথমে কপটের ব্যবহার বুঝিতে পারি নাই। আমার মনে যাহা 
যাহা বাসনা ছিল সবই ব্যর্থ হইল। চক্ষের নিমেষে কুপথে ঝাঁপ দিলাম; 
সমস্ত সম্ভমমর্ষাদা নষ্ট হইল । সখি আমি আর কি বলিব? অগ্রপশ্চাৎ 

ন৷ ভাবিয়া যে কাজ করে, তাহার পশ্চাত্তাপ হয়।] 

মধু সম বচন কূলিস সম মানস 
প্রথমহি জানি ন ভেলা । 


আপন চতুরপন পিস্ুন হাথ দেল 
গরুঅ গরব দূর গেলা ॥। 
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সখি হে, মন্দ পেম পরিনাম। | 
বড় কএ জীবন কএল পরাধিন 

নহি উপচর এক ঠামা || 
ঝাপন কপ দেখহি নহি পারল 

আরতি চললছ ধাঈ । 
তখন লঘু গুরু কিছু নাহি গনল 

অব পচাতাবকে জাঈ || ( বিদ্যাপতি) 

--বি. প. ৩৯৪ 


[ অন্ুবাদ_মধুর হ্যায় বচন, বজ্র ম্যায় ( কঠোর) মন, প্রথমে 
জানিতাম না, আপনার চতুরপনা খলের হাতে দিলাম, গুরুগৌরব দুরে 
গেল। হে সখি, প্রেমের পরিণাম মন্দ, বড় মনে করিয়া ( মাধবকে 
পুরুষশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া ) জীবন পরাধীন ( তাহার অধীন করিলাম ) 
( তাহাতে ) কোথাও ( আমার শাস্তি নাই )। ঢাকা কুপ দেখিতে পাই 
নাই, বেগে ধাবিত হইয়া চলিলাম, তখন ভাল মন্দ (লঘু গুরু) কিছু 
বিচার করিলাম না, এখন পশ্চাত্তাপ হইতেছে । ] 


সখি হে না বোল বচন আন। 
ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নলু 
এছন কুটিল কান || 
কাঠ কঠিন কয়ল মোদক 
উপরে মাখিয়া গুড় । 
কনয়াকলন বিখে পুরাইয়! 
উপরে দূধক পূর || 
কানু সে সুজন হাম দুরজন 
তাকর বচনে যাই । ( বিদ্যাপতি ) 
_-বি, প* ৬৪১ 


[ অন্ুবাদ-সখি অন্যরূপ কথা বলিও না। কানাই কিরূপ কুটিল 
তাহ! আমি ভালোয় ভালোয় ( ভাগ্যবশে) অল্পেই চিনিলাম। উপরে 
গুড় মাখিয়া কেহ যেন কাঠ দিয়া কঠিন মোদক তৈয়ারী করিয়াছে, 
অথবা ন্বর্গকলস বিষে পুর্ণ করিয়! উহার মুখে ছুধের একটি স্তর দিল। 
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কানাই সুজন আর তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি হইলাম 
ছূর্জন |] 
একেবারে শেষ উদ্ধূতিটির শেষাংণে রাধার খরব্যঙ্গের সঙ্গে গভীর 
বেদনাসিক্ত যে আতি কষ থেকে ঝরে পড়ছে তা যেন অবিকল 
কালিদসেরই ভাষার রূশান্তর। শকুন্তনাকে যখন ছুয্যন্ত কিছুতেই 
চিনতে পারছে না এবং ছুষ্যস্তের নি্ষলঙ্কতা এবং শকুন্তলার কলঙ্ক- 
কালিমাই আপাতদৃষ্টিতে দেখা দিচ্ছে তখন শকুন্তলার সঙ্গে গমনকারী 
শাঙ্গরব ঠিক এইরকম বলেছে -আজন্মসরলা সে ততভাগিনী আজ 
প্রতারক আর কত সরল বাকো, প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে অবলা নারীর 
সর্বনাশকারী 'রাজা ছুষ্স্ত সাধুজন - 
আ জন্মনঃ শাঠানশিক্ষিতো যঃ 
তসগাপ্রনাণং বচনং জনস্য | 
পরাতিসন্ধাননধীয়তে যৈঃ 
বিদ্যেতি তে সন্ত কিলাপ্তবাচ: 11 
--অভিজ্ঞানশবৃম্তন, ৫ম অস্ক 
[ আজন্ম সরলা যে কপটত৷ শেখেনি, তার কথা প্রমাণ নয়, আর 
যার! পরের প্রতারণাশাস্ত্র জ্ঞানে অভ্যাস করে তার৷ খিশ্বাসভাজন। ] 
প্রণয়বঞ্চিতা রাধার পটের পশ্চাতে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার রূপটি 
যে আত্মগোপন করে আছে, উপযুক্ত আলোচনা থেকে তা প্রতিপন্ন 
হবে নিশ্চয়ই । পুরুষের প্রেমে নিষ্ঠা নেই, তার প্রেম মধুকরবৃত্তিতুল্য 
একথা রাধা বহুবার কৃঞ্চের সম্পর্কে অন্নযোগ করেছে 


পুরুষ ভ্রমর দুইহে! এক নান। 
নান। থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান || 


নানারঙ্গে রহে' কাহ্ান্রি আন নারী পাশে ॥ 
-*বড়, চণ্ডীদাস 


পরুল ভমরসম কসুমে কজুমে রম 
পেঅসি করএ কি পারে । 
-_বিদ্যাপতি 
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পুরুষের প্রেমকে ভ্রমরের বৃত্তির সঙ্গে তুলনা করা কাব্যরীতি মনে 
করলেও এই কাব্যরীতি গঠনের মুলে কালিদাসের একটি শ্লোকের 
প্রেরণ নিহিত, আমাদের ধারণ1। অন্ত্ঃপুরচারিণী হংসপদিকা রাজা 
হ্যযান্তের উদ্দেশে যে গানটি গেয়েছে, তাতেই পুরুষের ভ্রমরবৃত্তি সম্পর্কে 
স্পষ্ট ইঙ্গিত উচ্চারিত মনে করি_ 
অহিণঅমহুলগেলিবো তুমং তহ পরিচ্নি অ চঅমগ্তরিং | 
কমল বসইমেত্তণিববুত মহুঅর বিস্ুষরিআসি ণং কছং | 
-- এভিজ্ঞানশকৃম্তল, ৫ম অঙ্ক 
[ নবমধূলোভী ওগো মধুকর, 
চিতমগ্তুরী ঢুমি 
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ 
কেমনে ভুলিলে তুমি | 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ ] 
খণ্ডিতা রাধার আক্ষেপোক্তি_ 
কমলিনি পাই সরস রসে ভুললি 
ন] বুঝলি মালতী গন্ধ। 
--গোপাল্দাস 
স্পষ্টতঃই হংসপদিকার আক্ষেপের ভাববিম্ব বহন করছে মনে করি । 
নারীজীবনের করুণ একটি দিক এই যে, পুরুষের প্রণয়বাণে যন্ত্রণাদীর্ণ 
হতে হবে জেনেও পুরুষের প্রেমপাশে নিজেকে সে ধর! দেয়। হরিণী 
ব্যাধের হাতে নিজের মৃত্যু ঘটবে জেনেও ব্যাধের গান শুনে তার কাছে 
ধরা দেয়। রাধা কৃষ্ণের প্রণয়ে যে কি গভীর মর্মঘাতী যন্ত্রণা লুকিয়ে 
আছে, তা জানে । তবুও সেই কালো কৃষ্ণের মোহন বাঁশীর স্বর শুনে 
মুগ্ধা হরিণীর মত ছুটে যায়। রাধা তার এই অনিবার্ধ নিয়তির কথা 
বলতে গিয়ে সথীদের বলছে-_ 
হরিণী জানয়ে ভাল কৃটুম্ব বিবাধ। 


তবছ" ব্যাধক গীত সুনইত করু সাধ || 
--বিদ্যাপতি 


126 বৈষ্ব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার 


[ অন্ধুবাদ-_হরিণী ( ব্যাধের হস্তে ) কুটুন্বের (অপর হরিণীর ) নিগ্রহ 
জানে। তথাপি ব্যাধের গীত শুনিতে সাধ করে (মাধব অপর রমণীকে 
যন্ত্রণা দিয়াছে জানিয়াও তাহার চাটুবাক্যে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত 
হইয়াছি। ] 

নারীজীবনের এই করুণ নির্মম সত্যটি কবি কালিদাসের প্রজ্ঞার 
অগোচর ছিল না। মালবিকার প্রেমযুগ্ধ অগ্মিমিত্র সম্পর্কে রাণী ইরাবতী 
যে মন্তব্যটি করেছে, তা রাধারই উক্তির অনুরূপ। ইরাবতী বলছে - 
“অবিস্সসণীআ৷ পুরীসা। অভ্তণো। বঞ্চণবঅণং পমানীকরিঅ আহিক্‌- 
খিত্তাএ বাহজণনীদগিহীদচিন্তাএঞ হরিমাএ বিঅ এদং ৭ বিগ্লাদম্‌।৮-- 
মালবিকাগ্মিমিত্র, ৩য় অঙ্ক । 

[ পুরুষজা্ড বিশ্বাসন অযোগ্য । মৃদ্ধা হরিণী যেমন গবঞ্চক 
ব্যাধের মনোমোহন সঙ্গীতে আত্মবিষ্মৃত হইয়া গিয়! তাহার হাতে ধরা 
দেয় ও শেষে মারা যায়, আমারও ঠিক সেই দশা ঘটিয়াছে।- 
রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভৃষণ কৃ অনুবাদ । 

কঠোর তপন্তায় শিবকে লাভ করার ডু, পার্বতী প্রবৃত্ত হলে মা 
মেনক! বাঁধা দিতে চেয়েছে । কিন্তু যাতে মন অন্ুরাগিণী হয়েছে, তা 
থেকে কি তার মন কখনে। ফেরানো যায় ?-- 

ক লঈগ্মিভাথস্থিপ্ুনিষ্চয়ং মনঃ 
পরম্চ নি2ীভিযুখং প্রতীপয়েৎ। 
_-কুমারগন্তব 21৫ 
পানে কি গো কেহ 
কিরাইতে উপ্মিতাণে স্থিরবদ্ধ মন | 
নিশগামী দলিলের ধার ? ] 


বিদ্যাপতি এই ভাবেরই অন্নুসরণে লিখেছেন, ধারণ।_ 


জাকর হাদয় জতহি রতল 
সে ধসি ততহি জাএ। 
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জইঅও যতনে বাঁধি নিরোধিঅ 
নিমন নীর থিরাএ || (বিদ্যাপতি ) 
_-বি. পূ. ৪৩ 
[ অন্ুবাদ--যাহার হৃদয় যে স্থানে অন্ুরাগী, সে সেই স্থানেই বেগে 
ধাবিত হয়। যদিও সযত্বে জলকে বাঁধিয়া রোধ করে, তথাপি সে 
নীচের দিকে স্থির হয়। ] 
প্রথম প্রেমের পুলকে হৃদয়মন রাঙা । দিবসরজনীর ধ্যান জুড়ে 
কাজিক্ষত প্রিয়তমের মানসমূতি । চোখের দেখার প্রত্যক্ষ সুযোগ নেই, 
তাই হৃদয়ের ধ্যানমূতিকে চিত্রের রঙেরেখায় জীবম্প করে দেখার বাসনায় 
চলে লীলায়িত তন্নুরচনা, কৃঞ্ণচ ফুলের দল দিয়ে রচনা করে গৌরী 
রাধাকে । ফুলময়ী রাঁধাকে দেখেই রক্তমাংসের শরীরিণী রাধার অনুভব 
হয়। বিভ্রমে কৃষ্ণ আলিঙ্গন করে সেই কুম্তরমময়ী প্রতিমাকে । গোবিন্বদাস 
রাধার মুতিঅঙ্কনরত কৃষ্ণের পরিচয় দিয়েছেন এরপ- 
কাঞ্চন যথি কৃন্ুমময় গোরি 
নিরমই মূুরতি যতন করি তোরি | 
তুয়া ভ্নুভাবে আলিলগই তোয় | 
বহুক্ষণ ধরে যে সে মুতি আলিঙ্গন করে প্রিয়স্পর্শন্বখের আনন্দ 
উপভোগ করবে তার উপায় নেই। কারণ যেই কুম্ুমময়ী রাঁধাকে 
আলিঙ্গন করে, অমনি সেই ফুলতন্নু ছাই হয়ে ষায় কৃষ্ণের বিরহজ্ঘরাতুর 
দেহের উত্তাপে “সো তন্ুতাপে ভসম ভই জায়”। অপূর্ব কল্পনা সন্দেহ 
নেই। তবে কালিদাসেও অনুরূপ ভাববস্তর আবিষ্ষার ছুরৃহ নয়। কঠিন- 
তপস্তারতা৷ উমা চন্দ্রশেখরের মৃতি অঙ্কন করে আপন মনে তার সঙ্গে 
কথা বলতেন, এমন চিত্র কালিদাস অঙ্কন করেছেন- 
যদ] বুধেঃ পর্গতভ্তমুচ্যসে 
ন বেসি 'ভাবস্থমিমং কথং জনমূ | 
ইতি স্বহাস্তোল্লিখিতশ্চ মুদ্ধয়। 


রহন্থ্যপালভ্যত চক্রশেখরঃ || 
স্প্ক্মারসম্ভব 01৫৮ 
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| স্বহস্তে আঁকিয়৷ মৃতি মোর মুগ্ধা সখী 

বসি নিরজনে কহিত নীলিমকণ্ঠে 

শুনিয়াছি খঘি মুখে তুমি অর্তযামী 

আঁমার মনের ভাব তুমি কি জান ন। ?] 
সহজেই মনে পড়ে বিরহিণী রাধার অনুরূপ কার্যকলাপ-__ 

বিরহক বেদনে সে! বরনারী । 

নিরজনে বিরচই' মুরতি তোহারি ॥ 

উর্বশীর প্রেমযুগ্ধ পুরুরবা বিদুষকের কাছে প্রণয়বেদনা জানাতে 
গিয়ে বলেছে-_সখা, তুমি বলছ, একটু ঘুমাতে চেষ্টা কর; তাহলে ঘুমের 
ঘোরে হয়তো! তাকে পেয়ে যাবে কিংবা উর্বশীর একখান ছবি একে 
সেইদিকে চেয়ে বসে থাকো, হৃদয় জুড়িয়ে বাবে । কথাটা নিতান্ত মন্দ 
বলনি। কিন্তু তা যে আমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব, কারণ_- 

হৃদরমিঘৃভিঃ কানস্যান্তঃ সখল্যমিদং সদ। 
কথমুপলভে নিদ্রাং স্বণ্রে মখাথমকারিণীম্‌ | 
ন চ সুবদনামালেখ্যেহুপি প্রিয়ামণমাপ্য তাং 
মম নয়নয়োরুদ্বাঞ্পত্বং সখে ন তবিঘ্যতি || 
-_বিক্রমোরশীয়, ২য় অঙ্ক 

[ পঞ্চবাঁণের বাণগুলির দ্বারা আমার হদয়মর্ম যেন সর্বদ1 শেলবিদ্ধ 
হয়ে আছে। এমন অবস্থার ঘুমই বা যাৰ কেমন করে, আর ঘুমের 
ঘোরে স্বপ্নই বা দেখব কি উপায়ে? তারপর ছবি? তাও অসম্ভব । 
সেই স্ুুমুখী উর্বশীকে যদি পটে জাকতে বসি, অমনি ছুই চোখ ভরে কি 
জল আসবে না ?] 

'ভবিধ্যতিঃ নয় একেবারেই যে জল এসে যায় তার কথা ছুত্যস্ত 
স্পষ্ট করে বলেছে (অবশ্য পূর্বরাগের প্রসঙ্গে নয়, শকুস্তলার 
বিরহে )_ 

প্রজাগরাৎ খিলীভূতন্তস্যাঃ স্বগরে সমাগমঃ | 
বাপস্ত ন দদাত্োনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি || 


-অভিজ্ঞানশকৃত্তল, ৬ষ্ঠ অঙ্ক 
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[ রাত্রে ঘুম হয় না, কাজেই স্বপ্নে যে তাকে দেখব তার আশা নেই। 
ছবিতে একেও চোখের জলে তাকে দেখতে পাই না। ] 


মেঘদুতের বিরহসন্তপ্ত ষক্ষ স্পষ্টভাবে তার প্রিয়ার চিত্র জাকার 
কথ! এবং তৎচিত্র চোখ ভরে দেখার অক্ষমতার কথা মেঘকে নিবেদন 
করেছে 


ত্বামানিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈ: শিলায়াম্‌ 
আত্বানং তে চরণপতিত: যাবদিচ্ছামি কর্তৃমৃ। 
অস্সৈস্তাবন্‌ যুহুরুপচিতৈ দূষ্টিরালুপ্যতে মে 
ক্ররস্তস্মিন্রপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ | 
-+২1৪৪ 


[ শিলার উপরে চিত্রিত ক'রে 
প্রণয়কৃপিত বেশে 
আপনারে চাই ভূমিতে নামাই 
চরণের কাছে এসে, 
আখিজল-ভার দৃষ্টি আমার 
বিলোপ করিয়া লয় ; 
এমন ভাবেও দৌঁহে' মিলনেও 
ক্রর বিধি বাধা হয়। ] 


কৃষ্ণের রাধা-মূতি-অঙ্কন, কিংব। রাধার কৃষ্ণ-মৃতি-অস্কনের যে পরিচয় 


পদাবলী সাহিত্যে পাই-_ 
বিরহক বেদনে সে বরনারী | 
নিরজনে বিরচই মুরতি তোহ!রি | 


_ তা কালিদাসেরই প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে বৈষ্ণব কবিরা রচন! 
করেছেন, এমনটি বলতে একটু বাধা আছে। পদাবলী সাহিত্যের 
আরম্ত জয়দেবে। জয়দেবের গীতগোবিন্দের একস্ছলে আছে যে, 
বিরহিণী রাধ!৷ একান্তে বসে কৃষ্ণমূত্তি গড়ে তার চরণমূলে নমস্কার 


করছে_. 
9 
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বিলিখতি রহপসি কুরঙ্গমদেন ভবস্তমসমশরভূতম্‌। 
প্রণমতি মকরমধো৷ বিনিধায় করে চ শরং নবচুতয় || 
_ 81৬ 
[ প্রিয়সথী একান্তে বসে কন্ত,রীরস দ্বারা তোমার প্রতিমূতি এঁকে 
চরণমূলে মকরাহ্কনপূর্বক করে অভিনব আত্রমুকুল দ্বারা শরবিচ্যাস করে 
নমস্কার করছে । ] 
গীতগোবিন্দের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে হয়তো! বৈষ্ব কবিদের 
প্রভাবিত করে থাকবে । তবে জয়দেব যে এখানে কালিদাসের উপরি- 
উক্ত মেঘদুতের শ্লোকের অনুসরণ করেছেন, তা৷ সহজেই বোবা যায়। 
সুতরাং এক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিদের উপর কালিদাসের পরোক্ষ ভাবশাসন 
রয়েছেই। বৈষ্ণব কবিরা রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের ছবি রচনায় যে 
গাঢ়গভীরতা ফুটিয়ে তুলেছেন, কালিদাসে হয়তো সেই গভীরতা উপলব্ধ 
হবে না। তবে এজাতীয় অন্ুরাগের মধুর রূপ জাকতে গিয়ে বৈষ্ণব 
কবির! কালিদাসের প্রেমচিত্রগুলির কাছে বারে বারে দ্বারস্থ হয়েছেন 
বলে আমরা বিশ্বাস করি । 
শঙ্করের প্রতি অন্ুরাগিণী উমার শরীর-মনের ক্রেশদীর্তার পরিচয় 
সথীদের উক্তিতে এরূপ ধ্বনিত-- 
অসহ্যহুঙ্কারনিবতিতঃ পুরা 
পুরারিমপ্রাপ্তমুখ: শিলীমুখ: | 
ইমাং হাদি ব্যায়তপাতমক্ষিণৌৎ 
বিশীর্ণমরততেরপি পুষ্পধনৃনঃ || 
_কৃমারসম্ভব ৫1৫৪ 
[ পূর্বে মদন যখন ত্রিপুরারিকে বাণ মারিয়াছিলেন, তখন রোষারুণ 
বিরূপাক্ষের এক বিষম হুঙ্কারধ্বনিতে সে বাণ আর ত্রিপুরারি পর্যস্ত 
পৌঁছিতেই পারিল না-মধ্যপথ হইতেই তাহা ফিরিয়া আমিল এবং 
উমার হৃদয়ের মর্মস্থছল একেবারে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। পুম্পবাণের 
বাণ তো ব্যর্থ হইবার নহে. তাই মদন ভস্ম হইল বটে, কিন্ত তার বাণ 
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ইহাকে কাঁচা কাঁচা করিয়া মারিতে লাগিল । --রাজেন্দ্রনুথ বিস্তাভূষণ 
কৃত অন্থবাদ ] 
কৃষ্ণপ্রণয়ে অন্থু্রাগিণী রাধারও শরীর-মনের অনুরূপ ক্রেশরিষ্ট 
রূপের পরিচয় মিলে সথীদের উক্তিতে- 
তোহারি সন্দেশ- আশে ধনি কলবতি 
খোয়ল কূল-তনু-কাতি | 
নিকরুণ মদন বেদন নাহি জানই 
হানই খরশর-পাতি | (যদুনন্দন) 
_-পদকল্পতরু ৩৩৬ 
মদনকতৃক রাধার শরীর-মন দাহনের পরিচয় অজত্র বৈষুব পদে 
পাওয়া যাবে এবং সংস্কৃত-প্রকীর্ণ কবিতা, জয়দেবের গীতগোবিন্দ 
( 'অবিরলনিপতিত মদনশরাদিবঃ১ ) ইত্যাদিতে এর ভাববীজও লক্ষিত 
হবে। তথাপি কাঁলিদাসেই যেন এর প্রথম বাণীরূপতা, আমাদের 
ধারণা । 
পূর্বরাগে রাধার তীব্র প্রেমক্লিষ্টতার একটি ছবি পদকর্তা কবিরঞ্জন 
একেছেন এরূপ-- 
তুহু মনমোহন কি কহব তোয় । 
মুগধিনী রমণী তোহারি লাগি রোয় | 
নিশিদিশি জাগি জপয়ে তুয়া নাম। 
খরহরি কাঁপি পড়ই সোই ঠাম ॥ 
যামিনী আধ অধিক যব হোয় | 
বিগলিত লাজে উঠয়ে তব রোয় || 
সখীগণ যত পরবোধয়ে তায় । 
তাপিনী' তাহে ততহি' নাহি' ভায় ॥ 
ূ _পদকল্পতরু ১৬০ 
বৈষ্ণব কবিদের চিত্রিত এই ছবি কালিদাস অস্কিত উমার প্রেমদহন- 
দাহনদীপ্ত রূপটিকে স্মরণ করায়। ব্রহ্মচারীবেশী শঙ্করের কাছে উমার 
সথীর! উমার প্রেমতাপস মুন্তিটি ফুটিয়ে তুলেছে এরূপ-_ 
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রি উপাত্তবর্ণে চরিতে পিনাকিন: 
সবাম্পকণ্ঠস্থলিতৈঃ পদৈরিয়ম্‌ । 
অনেকশঃ কিন্নররাজকন্যকা 
বনাস্তসঙ্গীতসধীররোদয়ৎ || 
ব্রিভাগশেঘাস্গ নিশাস্স চ ক্ণং 
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবধ্যত 
কক নীলকণ্ঠ বজসীত্যলক্ষাবাগ- 
সত্যকণ্ঠাপিত বাছবদ্ধন৷ || 

_ক্মারসম্ভব ৫1৫৬-৫৭ 

[ কাননকঞ্জেতে যবে পিনাকীচরিত 
করিতেন গান, কিমররাজার কন্যা 
হেরি পার্বতীর ব্যথ। অশ্্রদ্ধবাণী 
স্খলিত অক্ষর কাদিতেন সাথে সাথে । 
তৃতীয় প্রহর নিশি মুহতের তরে 
নয়ন মুদিয়৷ সখী সহসা জাগিত 
কোথা যাও নীলকণ্ঠ, অসম্বদ্ধ কহি' 
বাধিতেন বাহু কার মিথ্যা কন্ঠ 'পরে। 1১৬ 


কৰিরঞুনের উদ্ধত পদটিতে কালিদাসীয় প্রেমভাবনার সুরভি মিশান 
রয়েছে, একথা বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়। পূর্বরাগিণী রাধার 
হৃদয়মন জুড়ে বিরাজ করে নবঘনশ্যাম কৃষ্ণের মৃতি। গুরুজনের গঞ্জনা, 
প্রতিবেশীর ছুনণম রটনা, খলজনের নিন্দা কোন কিছুতেই আজ তাকে 
কৃষ্প্রেম থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না । সথীরা যখন প্রেমের কুটিলতা 
ও দরহন-জ্বালার কথা বলে প্রতিনিবৃত্ত করতে চায়৷ তখন রাধা 


দু্কষ্টে বলে__ 


১৬ পদাবলী সাহিত্যে স্বপ্নসমাগমের যে পদ পাওয়া যায়, তার মুল ভাববীজ 
কালিদাসের এই শ্রোকদুটিতে নিহিত পশ্ডিতেরা মনে করেন । “এই স্বপ্ুসমাগম 
“মোটিফ' আগেই সংস্কত কবিতায় দেখা দিয়াছিল। প্রাগ্জ্যোতিষের কবি বসুকল্পের 
এই কবিতাটি ( সৃভাগ্বিতরত্মকোষ, দ্তীপ্রবচন ব্রজ্যা ৮) তাহার প্রমাণ । অবশ্য 
বসুকক্পের অনেক কানন আগে কালিদাস উমার তপস্যা প্রসঙ্গে কুমারসম্ভবে এ ব্যাপার 
ভালো করিয়াই লিখিয়া গিয়াছিলেন ।”-দ্রক্টব্য 8 সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃবার্ধ (১৯৭০ ), পৃঃ ৪২১-৪২২। 
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সখি হে ফিরিয়। আপন ধ্যর যাও। 


জিয়ত্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে 
তাহে তুমি কি আর বঝাও || 
নয়নপুতলী করি লইলু মোহনরাপ 


হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ । 

পিরিতি-আগুনি জালি সকলি পোড়াইয়াছি 
জাতিকূলশীল অভিমান || 

না জানিয়৷ মূঢ় লোকে কিজানিকি বলে মোকে 
ন। করিয়ে শ্রবণ গোচরে | 

গোতি-বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি 
কি করিবে কলের কৃকুরে ॥ 

খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে 
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায় | 

মুরারি গুপতে কহে পিরিতি এমতি হৈলে 
তার গুণ তিন লোকে গায় ॥ 

_-পদকল্পতরু ৭৫১ 


আশ্চর্য যে, শঙ্করের প্রেমে স্থিরচিত্ত উম! যখন কঠোর তপন্যায় 
নিজেকে ক্ষয় করে ফেলছে, সেই সময়ে ব্রহ্মচারীর ছন্মবেশে শঙ্কর 
নিজের দোষ কীর্তন 'করে উমাকে নিবৃত্ত হতে বললে উমা ঠিক 
এভাবেই মহাদেবের প্রতি তার প্রেমনিষ্ঠতা সোচ্চারে ঘোষণা, 


করেছে 


অলং বিবাদেন যথা শতস্তুয়া 
তথাবিধস্তাবদশেঘমস্ত সঃ । 
মমাত্র ভাবৈকরসং মন:স্থিতং 
ন কামবৃত্তিরবচনীয়মীক্ষতে || 
-কমারসম্ভব ৫1৮২. 


[ অথবা! এসব বাদাহ্ুবাদে লাভ কি? থাক, তুমি তাহার সম্বন্ধে 
যেমন গশুনিয়াছ বা জান, তিনি - তেমনই হউন বা তার চেয়ে আরও 
খারাপই হউন, আমার হৃদয় তীহাকেই সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়াছি ॥ 
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আমি ন্ব-ইচ্ছায় তাহাকে হৃদয়দান করিয়াছি। ব্রাঙ্গণ, যথেচ্ছাচারী 
যে,সে কি কখনো কাহারও স্ততিনিন্দার ধার ধারে? নিন্দামন্দে সে 
দৃক্পাতও করে না। - রাজেন্দ্রনাথ বিদ্াভূষণ কৃত অন্ুবাদ ] 

একথা সত্য যে, গভীর ও একনিষ্ঠ প্রেম একই ভাবনায় 
আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং একারণে হয়তো! উমার প্রেমপ্রকাশে ও 
রাধার প্রেমপ্রকাশে এমন সাদ্বশ্য দেখা দিয়েছে। তা অবশ্যই সম্ভব, 
তবে পদটির রচনামূলে উমার প্রেমের বীজমন্ত্র অনুকুল প্রেরণা স্ম্টি 
করে থাকতেও পারে। অন্ততঃ এমনটি ঘটা অবিচিত্র নয়। উমার 
প্রেমব্যাকুলতা সংস্কৃত শ্লোকের ঘনকঠিন বন্ধনে উচ্ছলিত রূপ পায়নি 
কিন্তু মুরারি গুপ্তের পদে তাই যেন লোকভাষাকিরণস্পর্শে গলিততুষারধারা 
হয়ে ব্বচ্ছপ্রবাহিণী হয়ে বিচিত্র তরঙ্গোৎক্ষেপ করতে করতে রাধা- 
হৃদয়ের বেদনার সাবলীল প্রকাশ ঘটিয়েছে । উমার প্রেমের আশ্চর্য 
শান্ত মহিমা! এই পদটিতে দৃষ্ট হবে। রাধার এখানে দেহ-আসক্তি বা 
দেহলোলুপতার প্রসঙ্গমাত্র নেই । এক শুদ্ধ প্রেমমহিমার মন্ত্রোচ্চারণে 
সমস্ত পদটি পৃত, পবিত্র। কালিদাসীয় প্রেমের পরিমগুলে পদটি 
আগাগোড়া দীপ্ত, মণ্ডিত বলা চলে । 

রাধাকৃষ্ণের রূপবর্ণনা ও প্রথম প্রেমের আবির্ভাবে উভয়ের 
দেহমনের আলোড়িত, চঞ্চল মধুর সৌন্দর্যঅন্কনে বৈষ্ণব কবিরা কিভাবে 
কালিদাসকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুসরণ করেছেন, দেখাবার 
চেষ্টা করেছি। পূর্বরাগের অন্তরনিহিত রূপ ও ব্যঞ্জনা কবি কালিদাসে 
যেমনটি ফুটেছে, ধারণা যে বৈষ্ণব কবিদের রচনায় তা! তেমনটি 
ফুটেনি। বিদ্ভাপতিতে এ বিষয়ে উৎকর্ষ দেখা দ্রিলেও পরটৈতন্য বৈষ্ণব 
'কবিরা আলঙ্কারিক নির্দেশের অন্ুবর্তা হয়ে কেবল প্রথামিত পূর্বরাগের 
দশদশার রূপচিত্র অঙ্কনে আগ্রহী হয়েছেন। নরনারীর প্রেমে যে 
গভীর হৃদয়বিক্ষোভ, যে আত্মলীন ধ্যানতন্ময়তা, যে ছুরূহ প্রেমক্রিষ্টতা 
স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ তারই বাস্তবন্ুন্দর রূপ কালিদাসে চমৎকার 
'ফুটে উঠেছে । আর বৈষ্ণব কবিদের ক্ষেত্রে প্রথান্ুগত্যের ফলে 
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নরনারীর পূর্বরাগ-রক্তিম হৃদয়ূপ আপনার স্বতঃক্ফুর্ততা ও সহজতাকে 
হারিয়েছে ধারণা, যদিও চৈতন্যের দিব্য জীবনপ্রভায় তাতে একপ্রকার 
তীব্রতার সঞ্চার ঘটেছে । প্রথম প্রেম বা পূর্বরাগ কালিদাসে অনবদ্ধ 
বণিত। বৈষ্ণব কবিরা কালিদাসীয় বন্ছবিচিত্র প্রণয়ের রূপরীতি 
অঙ্কনকে অতিক্রম করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। গ্রহনক্ষত্রের 
মত তারা কালিদাসীয় প্রেমসৌরমণ্ডলের চারিপাশেই আবর্তন 
করেছেন । 

কালিদাসে নায়কনায়িকার অভিসারগমনের পরিচয় পাই না, এমন 
কথা বলা চলে না। উর্বশী পুরূরবার দর্শনাভিলাষে অভিসারিকা 
হয়েছে, দেখতে পাই । প্রিয়মনোহর সাজে সজ্জিত করেছে নিজেকে_ 
গলায় ছুলিয়েছে যুক্তীহার, পরণে রয়েছে নীলাংশুক । বিক্রমোর্বশীয় 
নাটকের বর্ণনাটুকু উদ্ধত করি এখানে _ 

( ততঃ প্রবিশত্যাকাশযানেন কৃতাভিসরণবেষা | উর্বশী চিত্রলেখা চ) 
উর্বশী। ( আত্মানং বিলোক্য )_সহি, রোঅদি মে অঅং মোত্তহরণভূসিদো 
ণীলংস্থঅ পরিগ.গহো অহিসারিআবেসো । 

চিত্রলেখা । ণথি মে বাআবিহবো পসংসিছম। ইদং তু চিন্তেমি 
অবি ণাম অহং এবব পুরূরবা ভবেঅং ত্তি। 

( আকাশযানে অভিসারিকার বেশে চিত্রলেখাসহ উর্বশীর প্রবেশ ) 

উর্বশী । ( নিজের দিকে চেয়ে )--সখি, এই মুক্তার মালা গলায়, 
পরণে নীল বসন অভিসারিকার বেশে সেজেছি, এ তোর মনের মত 
হয়েছে ? নর 

" চিত্রলেখা। তোর বেশভুষার কি প্রশংসা করব; তোর এই 
সাজগোজ দেখে মনে হচ্ছে আমি যদি পুবূরবা হতাম। ] 

“অভিসারিকা” শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পদাবলী সাহিত্যের 
হর্গমপথযাত্রিণী অভিসারিকা রাধার যে ছবি আমাদের সামনে উদ্ভাসিত 
হয়ে ওঠে, সেই অভিসারিকার সাধনদীপ্ত রূপ এখানে ফুটে ওঠেনি, 
একথা নিঃসন্দেহে সত্য । কালিদাস অন্যত্রও অভিসারিকার যে পরিচয় 
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দিয়েছেন, সেখানেও অনুরূপ ছবি । মেঘগর্জনমুখর অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে 
অভিসারিকার পথ চলার পরিচয় আছে কোথাও কোথাও১৭, তবে 
তাতে পথের ছুর্গমতার আভাস নাই । বরং পথ সুগম হয়ে ওঠে এমন 
আভাসও আছে ।৯৮ কালিদাস নবমেঘকে বর্ষণ-গর্জনমুখর হতে নিষেধ 
পর্যস্ত করেছেন অভিসার-যাত্রায় (মেঘদুত ১৩৭ )। 

কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য রাধার যে অভিসার, তার যে 
সুছুঃসহ কৃচ্ছসাধনা ও কষ্টভোগ, যে অসীম ছুঃখবরণ পদাবলী সাহিত্যে 
বর্ণিত তা বৈষ্ণব কবিদের নিজন্বই । তথাপি একথা বিশেষভাবে বলা 
চলে যে, ভালোবাসার ধনকে লাভ করার জন্য যে কঠোর তপস্তা, 
কঠিন কৃচ্ছু সাধনা, ছূর্মর ত্যাগতিতিক্ষার পরিচয় কবি কালিদাস উমা- 
চরিত্রের মাধ্যমে অঙ্কন করেছেন, তা সর্বদেশের সবকালের সাহিত্যে 
তুলনারহিত। রাধার মধ্যে এইরূপ ছুঃখজয়ী প্রেমতপশ্চর্যার পরিচয় 
পাই না। অবশ্য রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রকৃতিটি এমন স্বতন্ত্র ধরণের 
যে, এক্ষেত্রে তার অবসর ছিল না বলা যায়। কৃষ্ণের জন্য রাধার 


১৭ রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতে পূরমাগে ঘনশব্দবিক্লবাঃ | 
বসতিং প্রিয় কামিনাং প্রিয়াসদৃতে প্রাপয়িতুং ক উঈশ্‌রঃ ॥ 
-কুমারসম্তৃব 8১১ 
[ তুমি নাই প্রিয়, কার সাথে আর 
অভিসারে যাবে কিশোরী £ 
তিমিররূপিণী ঘোমটায় ঘেরা 
রাজপথে যেতে ভয় পায় এরা 
মেঘ-গরজনে শিহরি |] 


১৮ যন্ত্রোষধিপ্রকাশেন নক্ত ং দশিত-সঞ্চরাঃ । 
অনভিজাত্তমিম্রাণাং দুদিন্ঘেভিসারিকা: ॥ 
--কুমারসম্তব ৬৪৩ 
[ যেখানে যামিনীকালে ওষধি প্রদীপ ত্বালে 
সক্কেতের পথ প্রকাশয় । 
তাহে অভিসারিকার নাহি থাকে অন্ধ কার 
দূদিনেও সুদিন উদয় ।। 


- রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রত অনুবাদ ] 
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ছঃখজয়ী প্রেমতাপস মৃূত্তি অঙ্কনের এই অবসরের অভাব বোধ করি 
বৈষঝব কবিরা রাধার অভিসারযাত্রার মধ্যে পরিপূরণ করে নিতে 
চেয়েছেন। অভিসারও এক অর্থে ভালোবাসার ধনকে জাপন করে 
পাবার সাধনা । বিশেষ করে সমাজনীতিশাসনশাসিতা রাধার ক্ষেত্রে 
তো! বটেই। গুরুজন-পরিজনের সামনে তো প্রণয়াস্পদের সঙ্গে মিলন 
সম্ভব নয়, তাই দুর সঙ্কেতকুর্জের উদ্দেশে পথের যাত্রা অনিবার্য । 
আর সে পথ তো! সুগম, সহজ হতে পারে না কোনমতেই ৷ এই ছুর্গম 
পথের যাত্রাই তাই এক অগ্নিতপন্তা । এই অগ্নিতপস্তার দীপ্তরাগ ফুটিয়ে 
তোলার অবকাশ বৈষ্ব কবিরা কালিদাস থেকেই পেয়েছিলেন, 
আমাদের অনুমান । শঙ্করকে লাভের জন্ত উমার ছুশ্র কঠোর 
তপস্তাই রাধার ছুর্মর অভিনারের আবেগপ্রেরণা, নিঃসন্দেহে একথা 
বলা চলে । “যৌবনে যোগিনী” উমার কাছ থেকে প্রেমের জন্য 
সর্বদূঃখকষ্টসহনের মন্ত্রদীক্ষা নিয়েই রাধা পথের চলায় নেমেছিলেন, 
এ আমাদের একাস্তিক প্রত্যয় । উমার পৌষরাত্রির কঠোর তপস্তার 
ছবি ও বেষ্ণব কবিদের অস্কিত রাধার পৌষরাত্রির অভিসারের ছবি 
মিলিয়ে দেখলেই আমাদের বক্তব্যের সারবত্তা প্রতিপার্দিত হবে। 
কালিদাস ছুরম্ত শীতুরাত্রিতে উমার যে কিন তপস্তার ছবি একেছেন, 
তা এবংরূপ-_ 

শিলাশয়ং তামনিকেতবাসিনীং 

নিরস্তরাস্বস্তরবাতবৃষটিঘু । 

ব্যলোকয়ন্ন,ন্মিঘিতৈস্তড়িন্ময়ৈঃ 

মহাতপঃ সাক্ষয ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ || 

নিনায় সাত্যস্তহিমোৎকিরানিলাঃ 

সহস্যরাব্রীরদবাসতৎপর | 

পরস্পরাক্রন্দিনি চক্রবাকয়োঃ 

পুরোবিষুক্তে মিথুনে কৃপাবতী || 

মুখেন স৷ প্নসুগন্ধিনা নিশি 

প্রবেপমানাধরপত্রশোতিন৷ । 


838 বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার 


তুঘারবৃষ্টিক্ষতপক্সসংপদাং 
সরোজসন্ধানমিবাকরোদপাম || 
_-কমারসম্ভব ৫1২৫-২৭ 

[ শয়ন তীহার ছিল রূঢ় শিলাতিলে 
গৃহহীন নিরস্তর ঝঞ্চায় বাষ্টিতে__ 
সে মহাতপস্যাসাক্ষী রাত্রিদেবী তাঁরে 
হেরিতেন বিস্ময়ে বিদ্যখলোচনে | 
হেমন্তের হিমরাত্রে শিশিরার্ত বাঁয়ে 
বসতি তাহার ছিল হিমজলমাঝে 
অনন্তবেদনাভরে ' হরিতেন বাল। 
চক্রবাঁক-চক্রবাঁকী ক্রন্দিছে বিরছে' | 
সরোবরে পদ্ম যেথ। গিয়াছে মরিয়া 
তুঘার-আঘাতে হায় সেথায় নিশায় 
পল্পগন্ধী মুখ তার রহিত ফুটিয়া 
কাঁপিত অধর পদ্স-পল্লবের মত | ] 


দুরন্ত পৌষালি শীত-রাত্রিতে রাধার অভিসারের চিত্র বৈষ্ণব কবিরা 
একেছেন এরূপ-- 
পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ। 
চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ || 
মন্দিরে রহত সবছ' তনু কাপ। 
জগজন শয়নে নরনে রভ' ঝাপ || 
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই | 
এছে সময় অভিসারল রাই || € গোবিন্দদাস ) 
_-পদকল্পতরু ৩২৬ 


[ব্যাখ্যা-পৌষমাসের রাত্রি, ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে । হিম- 
কর যে চন্দ্র (আজ সার্থকনামা) সে চারিদিকে যেন হিমকে রুদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছে । ঘরে বসিয়া থাকিলেও সকলের দেহ কাপে? 
পৃথিবীর সকলেই শুইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু বন্ধ করিয়া আছে। সখি, 
এমন সময়ে রাধা অভিসারে বাহির হইল দেখিয়া আমার আশ্চর্য 
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লাগিতেছে । -_বিমানবিহারী মজুমদার £ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও 
তাহার যুগ, পৃঃ ১৭৭ ] 


হিমকরকিরণ হিম অনিবার । 

দিশি দিশি হিমগিরি-পবন বিথার || 

চলিল! রমণি ধনি আকুল চিত। 

সন্কেতফেলি নিকৃঞ্জে উপনীত ॥॥ ( কবিরঞ্ন ) 

_পদকল্পতর ৩২৭ 

হিমথতু হিমকর হিমময় বাত। 

তাহে বিরহ-ভারে থরথর গাত ॥| 

এ হরি কত সহ অবলা নারি | 

বিরহক বেদন সহই' না পারি ॥ 

দীঘল রজনি তুরিতে না৷ পোহায় । 

ছটফট করি নিণি জাগিয়া গোউঙায় || ( উদ্ধবদাস ) 
--পদকল্পতরু ১৭৪৭ 

হিনখতু যামিনি যামূনতীর 

তরল লতাকল কৃর্তী কটীর || 

তহি' তন থির নহে তৃহিন সমীর | 

কৈছে বঞ্চব শুন শ্যাম শরীর || 

ধনি তুঁহু মাধব ধনি তুয়া নেহ। 

ধনি ধনি সো ধনি পরিহর গেহ || (গোবিন্দদাস ) 
_পদকল্পতরু ৩৩৭ 


[ ব্যাখ্যা_শীতের সময়কার রাত্রি। যমুনার তীরের কুঞ্জকুটারের 
লতাসমূহও যেন শিশির পড়ার ফলে তরল হইয়া গিয়াছে । এই 
পরিবেশের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে শরীর স্থির 
থাকিতেছে না। এমন কাল কেমন করিয়া কাটাইব, হে শ্যামশরীর। 
ধন্য তৃমি মাধব, ধন্য তোমার প্রেম । যে প্রেমের আকর্ষণে এমন রাত্রে 
সুন্দরী তাহার গৃহ ছাড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছে । সেও হধন্যা 
ধন্য! | __বিমানবিহারী মজুমদার £ গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার 
যুগ, পৃঃ ১৭৭ ] 
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সহজই শীতসময় অতি হীম। 

ততোধিক পবন বাঢ়ায়ত সীম || 
কৃঝট ভেল তহি' দশদিশ ব্যাপি । 
দিনমণিকিরণ সবহু' রহ ছাপি || 


কছু নাহি দীশই' গতি অনিবার | 
স্ুপথ দেখায়ল মদন দিশার || 
কৃস্থুম পরশে যোই বরণিত হোই | 
এতছ' তুহিনে পদ নিরাপদ সোই' || (রাধামোহন দাস ) 
--হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৯২১ 
উমার পৌষরাত্রির কঠোর তপস্তার ছায়া উদ্ধত পদগুলিতে 
লক্ষ্টীভূত হয় নাকি? পদাবলী সাহিত্যের জনৈক রসজ্ঞ সমালোচকের 
একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণীয় ৷ রাধার অভিসারপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-- 
*পদকর্তারা পৌখলী রজনীতে বনের মধ্যে প্রতীক্ষ্যমাণার বেদনাবর্ণনার 
যথেষ্ট স্থবযোগ পাইয়াছেন। মন্দিরের সুখশয্যা পরিহার করিয়া হিমময়ী 
রজনীতে হেমময়ী রাধার শ্যামের জন্য প্রতীক্ষা রীতিমত হৈমবতীর মত 
তপ্ত” (কালিদাস রায় ঃ পদাবলী সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১০৬) । 
অভিসারপথে রাধার কষ্টের কথা উল্লেখ করে বৈষ্ণব কবি বলেছেন-__ 
দেখ রাই করল অভিসার । 
শিরিঘকুস্থম জিনি কোমল পদতল 
বিপথে পড়ত অনিবার. || 
যো থলকমল পরশে অতি কোমল 
ঝামর ভই' উপচন্ক | 
সো অব যাহ! তাই! কঠিন ধরণি মাহা 
ডারত বড়ই নিশঙ্ক ॥ ( রাধামোহন দাস ) 
_-পদকল্পতরু ১০১৭ 
দেখ দেখ নব অভিসারিণি রাই । 
চকিত বিলোকনে চাহই সব দিশ' 
প্রেমসিম্কু অবগাই || 
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শিরীঘকম্ম পরশে যে। পদতলে 
বরণিত হোত মৈলান । 
সে! অব কণ্টক কল্কর বাটহি' 


রাগহি করত পয়ান || (রাধামোহন দাস ) 
_-পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৩ 


উদ্ধত পদ ছুটি কুমারসম্ভবের নিয়োক্ত শ্লোকছুটিরই ভাবনির্যাসে 
মণ্তিত অনায়াসে বল! যায়। রাজনন্দিনী উমা প্রেমের জন্য যে কঠোর 
হুঃখের বেদনা বহন করেছে তা-ই এখানে অনুরূপভাবে বণিত-_ 
বিসুষ্টরাগাদধরান্লিবতিত: 
স্তনাঙ্গরাগারুণিতাচ্চ কন্দুকাৎ ৷ 
কৃশাঙ্কুরাদ]ন-পরিক্ষতাঙ্গলিঃ 
কৃতোহক্ষ-সূত্রপ্রণয়ী তয়া করঃ || 
মহাহশয্যাপরিবর্তনচ্যুতৈঃ 
স্বকেশপুট্পৈরপি যা স্ম দূয়তে। 
অশেত স। বাহুলতোপধায়িনী 
নিঘেদূধী স্থপ্ডিল এব কেবলে | 
_কমারসম্ভব ৫।১১-১২ 
[ ..**করের অঙ্গুলি 
লেপে না অধরে আর অলক্তকরাগ, 
খেলে নাকো। আর ক্রীড়ার কন্দুক লয়ে 
অরুণিত স্তন-অলরাগে ; কৃশাঙ্কুর- 
বিদ্ধ আজি বহিল তা মিত্র জপমাল। ॥ 
মহাধ পালক্ক 'পরে পার্শশয্যাকালে 
আপন চিকুর হতে ভরষ্ট পুষ্পদলে 
যে বালা লভিত ব্যথা, সে বালা আজিকে - 
বাহুলতা৷ উপাধান করি, মরি মরি 
অনাবৃত ভূমিতলে রচিলেন শেজ | ] 


বর্ধাভিসারিকা রাধার অভিসার বর্ণনার পদগুলিতে মেঘগর্জনমূখর 


লুচীভেগ্ঠ অন্ধকার রাত্রির যে পরিবেশ বৈষ্ণব কবিরা রচনা করেছেন, 
তা কালিদাসের খতুসংহারের নিয়োক্ত শ্পোকে পরিরৃষ্ট হবে_- 
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আভীক্ষমুচ্ৈধ্বনত৷ পয়োমুচা 
ঘনান্ধকারীকৃতশর্বরীঘ্বপি । 
তড়িৎপ্রভাদশিত মার্গভূময়ঃ 
্রয়ান্তি রাগাদতিপারিকাঃ স্ত্িয়ঃ || 


-বধাবর্ণন, ১০ম শ্রোক 


[ নিরন্তর মন্ত্রধ্বনি দ্বারা দশদিক আপুরিত করিয়া মেঘমালা রজনীর 
অন্ধকার যেন শতগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে, পথঘাট কিছুই দেখা 
যাইতেছে না। এতাদৃশ ঘনতিমিরাবৃত তামসী নিশিতেও অভিসারিকা 
কামিনীরা ক্ষণবিলসিত বিদ্্যৎপ্রভায় কোনমতে পথ দেখিতে পাইয়া 
অন্থুরাগান্ধ হৃদয়ে সন্কেতস্থানে ছুটিতেছে ।-রাজ্জেন্দ্রনাথ বিদ্ভাভূষণ কৃত 
অন্থুবাদ - 

পরিচয় ও পূর্বরাগের পালান্তে অভিসারশেষে আসে মিলনের পালা । 
আকাজ্্ষায় থরোথরো৷ মরোমরো ছুটি প্রাণভরমর দেহশতদলের মৌরভপানে 
ব্যাকুল হয়ে ওঠে । নারীধর্মের মধ্যে একটা সহজ লজ্জা-নঅতা রয়েছে, 
ফলে এই মিলনের আবেগ-আতুরতা৷ তার মধ্যে থাকে গৃঢ়। প্রকাশে 
সে উদ্োগী হতে পারে না স্বভাব-ধর্মে। পুরুষই হয় এ ব্যাপারে 
উদ্ভোগী ॥ লজ্জার কোরকটুকু পুরুষের লুব্ধ নখরই প্রথম ছিন্ন করার, 
চেষ্টা করে। প্রথম সমাগমে নারীর সলজ্জমধুর চলচ্চিত্ততা, ভয়বিহবল 
অনিচ্ছ,কতা, ভীতকল্প্র বক্ষের স্পন্দনতা কবি কালিদাস পরম মাধুর্ষে 
অঙ্কিত করেছেন। নারীর হৃদয়শতদলের প্রতিটি দলকে কবি ধীরে 
ধীরে উন্মোচিত করে তার অপার সৌন্দর্যরহস্তকে চোখের সম্মুখে তুলে 
ধরেছেন । প্রথম সমাগমের চিত্রগুলিতে কাব্যসৌন্দর্য ও মানবপ্রকৃতি- 
সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতার চরম পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে । কালিদাসের 
এই প্রথম সমাগম ও মিলনের ছবিগুলি রাধাকৃষ্ণের প্রথম সমাগম ও 
সম্তোগের ছবিগুলিতে গাঢ় উজ্জল আলোকসম্পাত করেছে, একথা! 
দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি । অবশ্ঠ প্রত্যক্ষভাবে এই ছায়াপাত ঘটেছে 
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কিনা সংশয়ের বিষয়। কারণ প্রথম সমাগম ও মিলন ভারতীয় শুঙ্গার 
কাব্যের অন্ততম প্রিয় বর্ণনীয় বিষয় । এ জাতীয় বর্ণনা বনু সংস্কৃত- 
প্রকীর্ণ কবিতাতে পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে জয়দেবের গীতগোবিন্দ-এ | 
কামশান্ত্রবিষয়ক গ্রন্থগুলিতেও এই সম্তোগের রীতিনীতি মিলবে। 
তবে একটি কথা ন্মর্তব্য যে, “সছ্ক্তিকর্ণীমৃত” নামক কোশগ্রন্থে 'নবোঢ়া- 
সম্ভোগ? বীচিপ্রবাহে যে পাঁচটি শ্লোক উদ্ধত হয়েছে, তার ছুটি শ্লোকই 
কালিদাসের । আর যে তিনটি প্লোক সঙ্কলিত হয়েছে, সেগুলি কালিদাস- 
পরবর্তী কবিদের রচিত। মুতরাং সমাগম ও সম্ভোগের গাঢ় বর্ণোজ্জল 
রূপরচনায় কালিদাস নিঃসন্দেহে অগ্রণী ছিলেন বলা যায় । কামশাস্ত্র- 
বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে যে বর্ণনা আছে, ত৷ বর্ণনার কঙ্কালমাত্র । কল্পনার 
অস্থিমাংসযোগে তার লাবণ্যমধুর কাব্যসৌন্দর্য হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে 
কালিদ্বাসের হাতে । সুতরাং বেষ্চব কবিদের রাধা ও কৃষ্ণের প্রথম 
মিলন ও সন্তোগের চিত্ররচনায় কালিদাসের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকার যদি 
নাও ঘটে থাকে, পরোক্ষ খণী হবার সম্ভাবনাকে কিন্তু কিছুতেই 
অস্বীকার কর! যায় না। আমাদের তো অনুমান যে, কালিদাসের 
প্রত্যক্ষ প্রচ্ছায়া বৈষ্ণব কবিদের অন্ততঃ বিষ্ভাপতির ক্ষেত্রে অনিবার্ধরূপে 
পড়েছে। বিষ্ভাপতি প্রথম সমাগমের যে শিল্পসুন্দর, সংযমিত বূপচিত্র 
অঙ্কন করেছেন, তা৷ কাঁলিদাসেরই অঙ্কিত সংযমিত চিত্রণের অস্ুসরণের 
ফল। জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাবও অবশ্যই এক্ষেত্রে স্বীকার্ষ। 
তবুও জয়দেবের কেলিকথায় যা স্থুল মাংসলতা, কালিদাসে তা সৌন্দর্য 
ও সংযমের আবরণে পবিত্র কামজিৎ আনন্দকথা ৷ কালিদাসের কাব্য 
ও নাটক থেকে প্রথম সমাগম ও সম্ভোগের চিত্রগুলি উদ্ধত করছি। 
মালবিকাগ্মিমিত্র নাটকে মালবিক৷ ও অগ্িমিত্রের প্রথম মিলনদৃশ্ঠের নিম্নরূপ 
বর্ণনা দিয়েছেন কবি কালিদাস-_ 


পথি নয়নয়ো? স্থিত্ব। স্থিত্ব। তিরোভবতি ক্ষণাৎ 
সরতি সহস! বাহ্বোর্ধ্যং গতাপি সখী তব । 
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মনসিজরুজাক্রি্টস্যৈবং সমাগম-মায়য়া 
কথমপি সখে বিশ্রধং স্যাদিমাং প্রতি মে মনঃ || 
_-মালবিকাগ্রিমিত্র, ৪র্থ অঙ্ক 
[ নয়নের সম্মুখে একটু থাকিয়াই আড়ালে যাইতে চেষ্টা করিতেছে, 
যদি কোনোমতে ভূজবন্ধনে আবদ্ধ হয়, অমনি সরিয়া যাইতে পারিলে 
বাঁচে। আসঙ্গলিগ্লায় আমি মদনদাহে তাপিত অথচ উহার এই ভাব, 
কেমন করিয়া মন উহাকে বিশ্বাস করিবে ?- রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 


কৃত অনুবাদ - 
হন্তং কম্পয়তে রুণদ্ধি রশনাব্যাপারলোলাঙ্গুলীঃ 
দ্বৌ হস্ত নয়তি স্তনাবরণতামালিঙ্গ্যমানা বলাও | 
পাতুং পক্মলনেত্রমূরময়তঃ সাঁচীকরোত্যাননং 
ব্যাজেনাপাযভিনাঘপরণসুখং নিরর্তয়ত্যেব মে || 
__মালবিকাগ্রিমিত্র, ৪ অঙ্ক 
[যখন ইহার নিতম্বনিহিত রশনা স্পর্শ করিবার জন্য আমার 
অন্ুলীগুলি চঞ্চল হইয়া ছোটে, তখন হাত নাড়িতে থাকে, শেষে আমার 
হাঁতখান৷ চাপিয়া ধরে। যদ্দি বলপূর্বক আলিঙ্গন করিতে যাই, অমনি 
নিজের হাত ছুখানি দিয়া স্তনযুগল আবৃত করিয়া রাখে। কুটিলপক্ষর- 
নয়নের দ্বারা মনোহর মুখখানি কোনমতে উন্নমিত করিয়া যদি অধরন্ুধা 
পান করিতে যাই, অমনি সে মুখ বাঁকাইয়! লয় । এই সকল প্রতিকূল 
ব্যবহারের দ্বারাই সথী আমার, যেন অনুকূল ব্যবহারের দ্বারা অভিলাধ 
পূরণ করিতেছে।--এ 
ঃপ্রথমসমাগমলজ্জিতয়া'-র এই মনোহরণ রূপ বৈষ্ণব কবিদের অজ 
পদে ফুটে উঠেছে । 'শৃঙ্গারঅনভিজ্ঞা+র শঙ্কাতুরা৷ রূপটি কবির! 
পরমোল্লাসে বর্ণনা করেছেন_ 
পৃহিলহি রাধামাধব মেলি । 
পরিচয় দূলহ দূরে রহ কেলি ॥ 


অনুনয় করইতে অবনত বয়নী । 
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণা ॥ 
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অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান । 
রাই করল পদ আধ পয়ান || 
বিদগধ নাগর অনুভব জানি । 
রাইক চরণে পসারল পাণি || 
করে কর বারিতে উপজিল প্রেম । 
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম || 
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি | 
দেই রতন পুন লেয়নি চোরি || 
এঁছন নিরপম পহিল বিলাস । 
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস 11১৯ 
_-পদকল্পতর ৫২ 


[ অন্ুবাদ__রাধ। ও মাধবের প্রথম মিলন হল। তাদের বিলাস 
দুরে থাকুক, আলাপ পরিচয় কঠিন হল (কেননা, শ্রীরাধা নিতান্ত মুগ্ধ 
বালিকা )। সে মুখ নীচু করে অন্থুনয় করতে লাগল, চকিত নয়নে 
মাটিতে নখ দিয়ে দাগ কাটতে লাগল (মাথা হেট করে পায়ের নখ দিয়ে 
আঁচড় কাটছে, অথচ চোখ সতর্ক আছে, পাছে কোন্‌ দিক দিয়ে মাধব 
এসে তাকে ধরেন। চঞ্চল কানাই যেই তার অঞ্চল ছু'ল, অমনি রাই 
আধ পা সরে গেল। নায়ক রসিক তাই মনের ভাব বুঝে রাইয়ের পায়ে 
হাত দিল । হাতে হাত দিয়ে বারণ করতে গিয়ে প্রেম জাগল। দরিষ্ত্ 
যেন ঘট ভরা সোনা পেল ( ঘট শব্ের ধ্বনি কুচ )। গৌরাঙ্গী হেসে 
তাকিয়ে বস্ত্রে মুখ লুকাল-মনে হল যেন রত্ুদান করে তা আবার 
চুরি করে নিল। প্রথম বিলাস এরূপ নিরূপম । গোবিন্দদাস আনন্দে 
তা দেখছেন । ] 


১৯ এই পদটি ক্ষণদাগীতটিস্তামণি (জানদাস ভণিতা ) ছাড়া অন্যান্য পদসঙ্কলন 
গ্রন্থে ( পদামৃতসম্দ্র_ পৃঃ ৬৮, কীতনানন্দ--পু8 ১৭০, গীতচন্দ্রোদয়-_পৃঃ ২৪২, 
সংকীতনাস্থত- পদ ৯৯) সবন্্ই গ্োবিন্দদাস ভণিতায় পাওয়া যায়। সুতরাং এটি 
গোবিদ্বদাসেরই পদ বলে ধারণা হয় । . এতগুলি প্রামাণিক পদসঙ্কলনের সাক্ষাকে 
অস্বীকার করা কঠিন । 


10 
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সুরততিয়াসে ধয়ল পছ' পাণি। 
করে কর বারই তরল-নয়ানী ॥ 
হণঠঠ-পরিরন্তনে পরশিতে গাত । 
নহি নহি বোলি ঢলায়ত মাথ || 
অভিনব মদন-তরঙ্গিনি রাই । 
শ্যামমতঙ্গ রঙ্গ অবগাই ॥| 
চুম্বনে সঙ্কচ লোচন তার। 
পিবইতে অধর রচই' সিতকার || 
নখরপরশে ধনি চমকই গোরি | 
দশইতে চমকি উঠয়ে তনু মোড়ি || 
কহইতে কহ গদগদ পদ-আব । 
অনঅনো-মনে মনগিজ-উনদাদ ॥| 
তৈখনে রোখ তবহি" পরসাদ । 
গোবিন্দদাস কহ' রসমরিয়াদ || 


[ অন্ুবাদ__স্ুরত আকাঙ্কায় প্রভু (কানাই ) রাইয়ের হাত ধরল। 
চঞ্চল-নয়ন! রাই হাতে হাত দিয়ে বারণ করল। জোর করে আলিঙ্গনে 
গা ছু'তে গেলে “না” “না” বলে মাথা নাড়ল। রাই অভিনব মদন-তরঙ্গিণী, 
ফ্যামমাতঙ্গ তাতে অবগাহন করে রঙ্গে মাতল। চুম্বন করতে গেলে 
চোখ সম্কুচিত করল। অধরম্পর্শে “সীৎকার করে উঠল, নখস্পশে 
গৌরী চমকে উঠল। দংশন করতে গেলে গা ঘুরিয়ে নিল। কানাই কথা 
বললে রাই গদগদস্বরে এক আধটি কথা বলে। উভয়ের মনেই মদনের 


উন্মত্ততা । রাধার হদয়ে ক্ষণে ক্রোধ, ক্ষণে প্রসন্নতা | ] 


অধর মগইতে অওধ কর মাথ। 

সহএ ন। পার পয়োধর হাথ || 
বিঘটলি নীবি কর ধর জান্তি। 

অন্করল মদন ধরএ কত ভান্তি ॥ 
কোমল কামিনি নাগর নাহ' । 

কওনে পরি হোএত কেলি নিরবাহ ॥| 
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কচ কোরক তবে গহি' লেল । 
কাচ বদরি অরুনিম রুচি ভেল || 
লাবএ চাহিঅ নখর বিসেখ | 
ভৌহনি আটএ চান্দক রেখ ॥ 
তন্গ মুখ সৌ লোভে রহ হেরি | 
চান্দ ঝপাব বসন কত বেরি || (বিদ্যাপতি ) 
--বি, প. ২৭৮ 


| অস্ুবাদ--অধর (চুম্বন ) চাহিলে মাথা নীচু করে। কুচে হাত 
সহা করিতে পারে না। মুক্ত নীবিবন্ধ হাত দিয়! চাপিয়া ধরিয়া থাকে। 
অঙ্কুরিত কন্দর্প কতপ্রকাঁর রূপ ধারণ করিয়া থাকে । রমণী কোমল, 
নাথ নাগর (রতিবিচ্ভাবিশারদ )। কি প্রকারে কেলি সম্পন্ন হইবে ? 
কুচকোরক হস্তে ধারণ করিল, কাঁচা বদরি (কুল) রক্তবর্ণ হইল । কুচে 
নখচিহ দেখিয়। নায়িকা টাদের রেখার মতন জর কুঞ্চিত করে। তাহার 
মুখের লোভে চাহিয়া রহিল, চন্দ্র কতবার বসনে টাকিবে অর্থাৎ নায়িকার 
বদন নাগর পুনঃ পুনঃ দেখিতে চাহিলেন, পুনঃ পুনঃ নায়িকা অঞ্চলে মুখ 
আবৃত করিতে লাগিল । ] 
বসন ঝপাএ বদন ধর গোএ । 
বাদরতর সখি বেকত ন হোএ || 
ভূজযুগ চাপজীব জৌ' সাচ। 
কচ কঞ্চন কোরী ফল কীচ || 
লগ নহি সরএ, করএ কসি কোর । 
করে কর বারি করহি কর জোর || ( বিদ্যাথতি ) 
--বি, প. ৫৯ 
[ অন্ুবাদ_মুখ বস্তে টাকিয়া গোপন করিয়া রাখে, মেঘের নীচে 
চন্দ্র প্রকাশ পায় না অর্থাৎ নীলবস্ত্রের নিয়ে মুখশশী প্রকাশ পায় না। 
নব কাচা সুবর্ণ (নির্মিত) পয়োধরকে হুইটি বাছুর দ্বারা চাপিয়া 
প্রাণের মত রক্ষা করিতেছে । জোর করিয়া কোলে করিলেও কাছে 
আসে না, হাতের উপর হাত রাখিয়া যুক্ত হস্ত করে। ] গ 
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উদ্ধত পদগুলিতে প্রথমসমাগমভীরু রাধার চিত্র কালিদাসের অঙ্কিত 
প্রথমসমাগমভীরু নায়িকাচিত্রের অনুলিপি বললে অত্যুক্তি করা হবে 
না। রাধাকে সম্কেতকুঞ্জে পৌছে দিয়েই মিলন-অবসর রচনার জন্য 
সখীরা যেমন দূরে চলে যায়, কালিদাসেও ছুত্ন্ত-শকুস্তলা, মালবিকা- 
অগ্নিমিত্রের প্রথমসমাগমের অবসর গড়ে দিয়ে সখীরা দূরে সরে গেছে, 
দেখতে পাই। এতো গেল প্রথমসমাগমের কথা, সম্ভোগমিলনের 
রূপসিদ্ধচিত্র প্রকৃতপক্ষে কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গেই যথার্থভাবে অস্কিত। 
কবি কালিদাস শঙ্কর ও উমার রতিমিলনের প্রতিটি স্তরকে অসামান্য 
সংযমে, অপূর্ব শিল্পমহিমায় উজ্জল করে ফুটিয়ে তুলেছেন । নবপরিণীতা 
ভীতসন্্স্তা উমাকে শঙ্করের মধুর সম্ভাষণ, তারপর দেহসান্নিধ্যে আবর্ষণ, 
তারপর শুঙ্গারকেলির আয়োজন । উমার প্রাথমিক বিরূপতা, তারপর 
প্রেমাহভূতির জাগরণ, বিগতলজ্জা-অন্ুকুল আচরণ ও আসঙ্গে আনন্দ । 
রতিকেলিশেষে বিপর্যস্তা উমার শঙ্কর কর্তৃক প্রসাধনসাধন, উমা কর্তৃক 
নির্জনে উপভুক্ত স্বীয় অঙ্গ দর্পণে অবলোকন-একের পর এক মনোরম 
চিত্রের তরঙ্গপ্রবাহ সৌন্দর্যের লাবণ্যহিলোলে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। 
বৈষ্ণব কবিদের অস্কিত রাধা ও কৃষ্ণের সম্তোগমিলনের রূপচিত্রণে এই 
চিত্রপ্রবাহের অনিবার্ধ ছায়াপাত ঘটেছে, দৃঢ় অনুমান । 

মিলনবাসরে কম্পিতবক্ষে নত্রনেত্রপাতে বসে রয় সুন্দরী উমা। 
কত মধুর বচনে সম্ভীষণ করে শঙ্কর। বস্ত্রাঞ্চল ধরে করে ধীর আকর্ষণ। 
আশঙ্কাতুরা উম! বিমুখী হয়ে ফিরে বসে শধ্যা'পরে। শঙ্করের এতে বুকে 
ব্যথা বাজে না বর আনন্দোদ্বেল হয়ে ওঠে আসঙ্গকাম হৃদয়-_ 
ব্যাহৃত। প্রতিবচো ন সন্দধে 
গন্তমৈচ্ছদবলম্বিতাংশুক]। 
সেবতে স্ম শয়নং পরাত্মখী 
সা তথাপি রতয়ে পিনাকিন: || 

--কুমারসম্ভব ৮।২ 

চুন্ঘনেহ্বধরদানবজিতং 
পন্নহস্তমদয়োপগৃহনে | 


বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার 149 


ক্রি্টমন্মথমপি প্রিয়ং প্রভো৷ 
দূর্লভ প্রতিকৃতং বধ্রতম্‌ || 


_-কুমারসম্ভব ৮1৮ 


[ “হে প্রিয়ে' বলিয়া ডাকে হর প্রিয়ে 

বসিয়া শয়নোপান্তে | 
মৌন দাঁড়ায়ে রহে উমারাণী 
শোনে সুর “এস কাস্তে 
ছাঁড়ায়ে বসন যেতে নাহি পারে 
মুখ ফিরে বসে শয়নের ধারে__ 
কি মধ্র ছল ! ঢেউ খেলে যায় 

পিনাকীর হদিপ্রান্তে | 

-স্৮1ৰ 


ফিরায়ে দিল না উমার অধর 

প্রিয়ের চুমার ভঙ্গী 
শিথিল রহিল উমার দু বাহু 

হরের বক্ষ-সঙ্গী 
বাধ! লজ্জার, বাধা সে মানের 
বাধা হঠতার, সে দেহদানের 
সকল সে বাধা--দিল তবু দিল 

পিনাকীর চিত রঙ্গি | 

-_৮1৮ 


সহজেই তুলনা করা চলে রাধা ও কৃষ্ণের প্রথম সমাগমের একটি 


চিত্র 


পহিলহি রাধামাধব ভেট । 
চকিতহি চাহি বয়ন করু হেট || 
অনুনয় কাক করতহি' কাহ। 
নবীন রমণি ধনি রস নহি জান ॥ 
হেরি হেরি নাগর পুলক ভেল। 


কাপি উঠি তনু সেদ বহি গেল ।॥ ( বিদ্যাথতি ) 
স্পবি, পৃ ৩০ 
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[ অনুবাদ -মাধবের প্রথম দর্শনেই রাধা চকিতে চাহিয়া বদন 
অবনত করিল । কানাই অঙস্ুনয় কাকুতি করিতে লাগিল; নবীন 
ধনী রসজানে না। (তাহা দেখিয়া) নাগর হরির পুলক হইল, 
কীপিয়া উঠিল, স্বেদ বহিয়া গেল । ] 

রাধার বিমুখতাসত্বেও কৃষ্ণ আনন্দিত। উমার বিয়ুখতাসত্বেও 
শঙ্করের আনন্দিত রূপ আমরা লক্ষ্য করেছি । 

প্রথম মিলনের শঙ্কা ধীরে ধীরে কাটে । কটিদেশের বসনগ্রন্থিতে 
শঙ্কর হাত দিলে পার্বতী হাত ধরে তা স্বভাবভীরুতায় রোধ করতে 
চেষ্টা করে কিন্ত দেহে আস্বাদিত পুলকানন্দসঞ্চারে নীবিবন্ধন আপনিই 
খুলে যায়। প্রিয়ের অধর গ্রহণে উমার আজ আপত্তি নেই, আপত্তি 
নেই পদ্মকোমল বক্ষে নখরাঘাতে। তবে সম্পূর্ণ ভয় যায়নি_-তাই 
অধরদংশনে আপত্তি, নখরাঘাতের তীব্রতায় অনিচ্ছা । উমার দেহচেতনার 
জাগরণ ও মিলনভীতির আলো-আধারির ছায়া কবি কালিদাস দক্ষ 
তুলির টানে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন । ইচ্ছাও আছে, অনিচ্ছাও 
আছে, বাধাও আছে, আবার বাধাও নেই--এইভাব নিম্নোক্ত শ্লোকগুলিতে 
অপূর্ব নুষমায় অস্কিত-_ 

নাভিদেশনিহিতঃ সকম্পয়। 
শহ্করস্য রুকবে তয় করত । 
তদকলমথ চাভবৎ স্বয়ং 
দূরমুচ্হসিতনীবিবন্ধনমূ || 





্ 


--কমারসম্ভব ৮1৪ 


যন্মুখগ্রহণমক্ষ তাধরং 
পগানমবণপদং নখস্য যৎ ॥ 
যদ্রতং চ সদয়ং প্রিয়স্য 
তৎপার্ধতী বিঘহতে স্ম নেতরৎ || 
-সক্মারসম্ভব ৮1৯ 


সম্বজে প্রিয়মুরোনিপীড়নং 
প্রাধিতং মুখমনেন নাহরৎ। 
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মেখলাপ্রণয়লোল তাং গতঃ 
হত্তমস্য শিথিলং রুরোধ সা ।। 
-কমারসম্ভব ৮১৪ 


[ নাভিতটে একি ধেয়ে আসে কেন 

প্রিয়ের নিদয় হস্ত 
কম্পিত করে দূখানি কমল 

গতিরোধে হল ব্যস্ত 
প্রিয়ের করেতে একি এ বাঢ়তা 
বধ্য়ার বুঝি বোঝে না সে ব্যথা 
দরে খুলে গেল দুকুল আপনি 

নীবিবন্ধন স্রুম্ত | 

৮1৪ 


উমার মুখানি তুলিয়া! পিনাকী 

চুঘিল অধরো্ 
অতি সুকুমার, ক্ষত নাহি হয় 

না করি দশন-দষ্ট 
অঙ্গে না পড়ে নখরের দাগ 
এমনি হল সে সদয় সোহাগ 
পারে কি সহিতে নবোঢ়া বধ্টি 

বরৃতি-অককুণ কষ্ট । 

--৮1৯ 


আজিকে প্রিয়ের হৃদয়পীড়ন 
ফিরায়ে দিল সে তনৃ 

মুখখানি যবে মাগিল ভিখারী 
জ্বালিল অধরে বহি 

দুটি হাত যবে মেখলাপ্রণয্ী 

এল চঞ্চলি, কৌতুকময়ী 

শিথিল আঙুলে রুধিল সে হাত 
--ধন্যি পুষ্পধন্বী | ] 


৮1১৬ 
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বিস্তাপতির বহু পদে রাধার দেহচেতনার জাগরণ, মিলনে অনিচ্ছা 
অথচ আকাজ্ক্ষার বিকাশ, সুখের উল্লাস ও বেদনার 'আতি এইভাবেই 
ফুটে উঠেছে_ 
একে ধনি পদুমিনি সহজহি ছোটি | 
করে ধরইত করুনা কর কোটি || 
হঠ পরিরভ্তনে নহি নহি বোল । 
হরি ডরে হরিণী হরি-হিয়ে ভোল ॥ 
বারি বিলাসিনি আকুল কান। 
মদন-কৌতুকি কিএ হঠ নহি মান ॥ 
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান | 
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান || 
_-বি. প. ৬৭১ 


[ অন্ুবাদ--একে ধনি পদ্মিনী তাহাতে স্বভাবতঃ ছোট, হাত ধরিলে 
কোটি মিনতি করে। জোর করিয়া আলিঙ্গন ( করিলে )না না বলে, 
সিংহের ভয়ে হরিণী হরির বক্ষে কাপিতে থাকে । বিলাসিনী বাল৷ 
(বিলাসে লালসা আছে, কিন্তু বয়সে বালা ), কামাকুল কানাই, মদন 
বিষয়ে কৌতৃহলবশতঃ কোনপ্রকার বলপ্রকাশকে স্বীকার না করিয়া পারে 
না। নয়নের অঞ্চল অর্থাৎ সীমা (কটাক্ষ) চঞ্চল হইল, (সম্ভোগ 


রসান্ুভৃতি হেতু ) নয়ন মুদিত হইল, মন্মথ জাগিল। ] 
সখি পরবোধি সয়নতল আনি । 
পিয় হিয় হরখি ধএল নিজ-পানি || 
চুঅইত বালি মলিন ভে গেলি । 
বিধ”কোর মলিন কৃমুদিনি ভেলি ॥| 
নহি নহি কছই নয়ন ঝর লোর । 
সৃতি-রহলি রাহি সয়নক ওর ॥ 
আলিঙ্গএ নীবিবন্ধ বিনু খোরি । 
কর কৃচ পরস সেহ ভেল থোরি | 
আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপ।' 
থির নহি হোঅই থর থর কাঁপ ॥ 

_বি. প. ৬৭৪ 
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[ অন্ুবাদ_সথী প্রবোধ দিয়! শয্যাতলে আনিল, প্রিয় আনন্দিত : 
মনে নিজের হাতে নায়িকার হাত ধরিল। বালিকাকে ছুঁইতেই সে 
মলিন হইয়া গেল, (যেন) চাদের কোলে কমল ম্লান হইয়া! গেল। 
না না বলিতে নয়নে অশ্রুধারা বহিল, রাই শয্যার প্রান্তে শয়ন করিয়া 
রহিল। 'নীবিবন্ধ না খুলিয়া আলিঙ্গন করিল । পয়োধরে অল্প করম্পর্শ 
হইল । সে অঞ্চল দিয়া মুখ আবৃত করিল। স্থির হইয়া থাকিতে 
পারিল না, থর থর করিয়া কাপিতে লাগিল । ] 

থর থর কাঁপল লহ লহ ভাস । 
লাজে ন বচন করএ পরকাস ॥ 
আজ্‌ ধনি পেখল বড় বিপরীত । 
খন অনুমতি খন মানএ তীত || 
সুরতক নামে মুদএ দুই আখি । 
পাওল মদন মহোদধি সাথি || 
চুম্বন বেরি করএ মুখ বঙ্কা | 
মিলন চাদ সরোরুহ অঙ্ক || 
নীবিবন্ধ পরসে চমকি উঠে গোরি | 
জানল মদন ভণ্ডারক চোরী ॥ 
ফুয়ল বসন হিয়। ভুজে রহ সাঁঠি। 
বাহিরে রতন আচরে দেই গাঠি || 
--বি,. প. ৬৭৫ 


[ অন্ুবাদ_ধীরে ধীরে কথা বলিতে থরথর কাপিতে লাগিল। 
লজ্জায় বাক্য প্রকাশ করিতে পারিল না। আজ ধনীকে বড় অদ্ভুত 
দেখিলাম, ক্ষণে সম্মতি প্রকাশ করে, ক্ষণে ভয় পায়। ন্ুরতের নামে 
ছুই নয়ন মুদিয়া ফেলে । যেন সে মদনের মহাসমুত্রের সাক্ষাৎ পাইল 
( অকুল সমুদ্র দেখিয়া ভীত হইল )। চুম্বন দিতে মুখ ফিরায়, পদ্স 
যেন চাদের আলিঙ্গন পাইল (চন্দ্রের উদয়ে কমল মলিন হয় )। 
নীবিবন্ধ স্পর্শ করিতে শুন্দরী চমকিয়৷ উঠে, জানিল যে মদনের ভাণ্ডার 
চুরি যাইবে। বসন খুলিয়া গিয়াছে, বুক হাত দিয়া চাপিয়া রহিয়াছে । 
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(কিন্ত সে বুঝিতেছে নাযে ) এ ( যেন) বাহিরে রতু রাখিয়া জাচলে 
গেরো দেওয়া হইতেছে ।] 


অনেক যতন করি আনলে! পাস । 
খেনে খেনে ধনি ছাডয়ে নিশাস ॥| 
অধ সুধামুখি চুম্বন দান । 
রোগী করয়ে যেছে ওঘধ পান || 
না মিলয়ে আখি না কহে রসবাত। 
নিবিবন্ধ ফয়ইতে চলে পদ আধ ।॥। 
কৃচযুগ পরসিতে মোড়ই অঙ্গ | 
মন্ত্র না মানে জনু বান ভুজঙ্গ ॥| 
-বি. প. ৬৭৭ 


[ অন্নুবাদ--অনেক যত্ব করিয়! ( নায়িকাকে নায়কের ) পার্থখে আনা 
হইল | ধনী ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে। নায়ক যখন চুম্বন 
করিতে যায়, তখন সে মুখ নীচু করে; মনে হয় যেন রোগী ওষধ পান 
করিতেছে । চোখে চোখ তাকায় না, রসের কথা বলে না। নীবিবন্ধ 
খুলিলে অধপদ অগ্রনর হয় ( চলিয়া! যাইতে চায় ), কুচযুগ স্পর্শ করিতে 
গেলে গা মোড়! দেয়-_-যেন তরুণ সর্প মন্ত্র মানে না। ] 


হরি ধরি হার চওকি পরু রাধা | 
আধ মাধব কর গিম রহু আধ। | 
কপট কোপ ধনি দিঠি ধরু ফেরী | 
হরি ইসি রহল বদন বিধূ হেরী ॥ 
মধুরিম হাস গুপুত নহি তেল! । 
তখনে স্থমথি মুখ-চুম্বন দেলা || 
কর ধরু কচ আকুল তেলি নারী | 
নিরথি অধর মধু পিবএ মুরারী ॥ 
চিক্র চমর ঝরু কৃস্ুমক ধারা | 
পিবিকহু তম জনি বম নব তার] || 


সবি, প, ৮৫৫ 
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[ অন্ুবাদ-হুরি হার ধরিল, রাধা চমকিয়া পড়িল ( উঠিল )। 
অর্ধ (হার ) মাধবের হস্তে, অর্ধ কণ্ঠে রহিল। ধনী কপট কোপে 
( মাধবের দিকে ) দুটি ফিরাইল। হরি (রাধার ) ভন্দ্রমুখ দেখিয়া 
হাসিতে লাগিল। মধুর হাসি গুপ্ত হইল না, তখন ন্তুমুখী মুখচুম্বন 
দিলেন (রাধা যে কপট কোপ করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার মুখের হাসি 
গোপন করিতে পারিলেন না, তখন নুমুখী হরিকে মুখচুম্বন দিলেন )। 
করে কুচ ধারণ করিতে নারী (রাধা ) আকুল হইল, ( তাহা ) দেখিয়া 
মুরারি অধরমধু পান করিল। চামরের হ্যায় চিকুর হইতে কুন্ুমের 
ধারা ঝরিতে লাগিল (আলিঙ্গনে রাধার মস্তক হইতে কুম্ুম খসিয়া 
পড়িতে লাগিল ) উহা! যেন অন্ধকার পান করিয়া নব তারারাজ্জি বমন 
করিতে লাগিল । ] 


উমার হৃদয় থেকে একসময় প্রথম মিলনের ভয়, শঙ্কা, লজ্জা সব 
দর হয়ে যায়। মিলনের তীব্র স্থখোপলব্ধিতে হাদয় পরিপূর্ণ হয়ে 
ওঠে । ক্ষণবিয়োগও তখন সহ্থা হয় না। 


ভাবসূচিতমদৃষ্টবিপ্রিয়ং 
চাটুমৎ ক্ষণবিয়োগকাতিরমূ । 
কৈশ্চিদেব দিবসৈত্তদ1 তয়োঃ 
প্রেম বঢমিতরেতরা শ্রয়মূ || 
_'ক্মারসম্ভব ৮1১৫ 


[ধন হল প্রেম রূঢ় হল প্রেম 
দিশাহার। দুটি চিত্তে 
কথার শৈলী তেসে চলে গেল 
মিলনের মধু বিত্তে 
হয়নিকো৷ কিছু তবু হয় ভয় 
ক্ষণিক বিরহ ঘটায় প্রলয় 
এ যেন প্রণয় আকড়িয়া রয়-- 
অভেদ নিত্যানিত্যে | ] 


রাধারও প্রথম মিলনে ছিল ভয়, লজ্জা, শঙ্কা, সন্ত্রাস। তারপর 
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ভীতি যখন কেটে গেল, মিলনাম্বাদ লাভ করে রাধার আরতি সহঅগুণে 
বেড়ে গেল, তখন রাধারও কৃষ্ণকে একতিলমূহ্র্তও চোখের আড়াল 
করতে ইচ্ছা করছিল না । 


পদ আধ চলত খলত পুন ফীরত 
কাতরে নেহারই মুখ । 
একই পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন 


অতয়ে সে মানয়ে দুখ || 
তিল এক বিরহ কলপ করি মানই 
গায়ই দুছ' পরসঙ্গ | (রাধামোহন দাস ) 
-পদকল্পতরু ৬৬১ 
আমি যাই যাই বলি বলে তিন বোল । 
কত না চুম্বন দেই কত দেই কোল || 
পদ-আধ যাঁয় পিয়। চাহে পালটিয়া | 
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া || 
করে কর ধরি পিয়৷ শপথি দেই মোরে । 
পন দরশন লাগি কত চাটু বোলে || € চণ্ীদাস ) 
--পদকল্পতরু ৬৭১ 


এই ভাবকল্পনা কবিরা কালিদাস থেকে পেয়েছিলেন এমনটি মনে 


কর! অহেতুক হবে কি? 
পুরুষের দেহপাত্রাধারে নারীর ফামন্বপ্ের বাস্তবরূপায়ণ__নারীর 

উচ্ছল রঙ্গলীলায় পুরুষের মিলন-আতি বিকশিত, হিল্লোলিত হয়ে 
ওঠে । অজ্ঞাতকামকেলি রাঁধাকে সথীরা তাই নানা উপদেশবাক্যে 
রতিরলনিপুণা করে গড়ে তোলার প্রযত্বে বলে 

স্থন স্কুন এ সখি বচন বিশেস। 

আজু হাম দেব তোহে উপদেস | 

পহিলহি' বৈঠবি সয়নক-সীম | 

হেরইতে পিয়ামুখ মোড়বি গীম । 

পরসইত দু করে বারবি পানি। 

মৌন রহবি পছ পুছইতে বানি ॥ 
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জব হাম সৌপব করে কর আপি। 
সাধন ধরবি উলটি মোহে কাপি।| (বিদ্যাপতি ) 
- বি" প. ৬৬৬ 


[ অন্ুবাদ-হে সখি বিশেষ কথা শুন। আজ আমি তোমাকে 
উপদেশ দিব । প্রথমে শয্যার সীমায় বসিবে। প্রিয়ের মুখ দেখিয়াই 
গ্রীবা ফিরাইবে। স্পর্শ করিলে ছুই কর দিয়া ( তাহার) হাতকে 
বাধা দিবে। প্রভু কথা জিজ্ঞাসা করিলে মৌন হইয়া থাকিবে। 
যখন আমি (তাহার ) করে ( তোমার ) কর দিয়া সমর্পণ করিব, 
( তখন ) সভয়ে কাপিয়। উল্লিয়া ধরিবে। ] 

বিষ্তাপতি এই সথীশিক্ষা' বিষয়ে ইঙ্গিত কি কালিদাস থেকে 
পেয়েছিলেন? কুমারসম্ভবেও দেখি, অজ্ঞাতরতিকেলিকলা উমাকে 
সথীরা কেলিবিষয়ে নানা উপদেশে অভিজ্ঞ করে তোলার চেষ্টা 
করছে_ 

এবমালি নিগৃহীতসাধ্বসং 
শঙ্করো রহসি সেব্যতামিতি। 
সা সখীভিরুপদিষ্টমাকৃলা 


নাস্মরৎ প্রমুখবতিনি প্রিয়ে ॥ 
--কৃমারসম্তব ৮1৫ 


[ সখি, অত ভয় কিসের? একটু প্রকৃতিস্থ হ এবং যখন 
লোকজন না থাকিবে, তখন শঙ্করকে এইভাবে, এই রকম সেবা করিস" 
বলিয়া সহচরীরা উমাকে কত শিখাইয়! পড়াইয়া দেয়, উমাও অনেকটা 
মনে মনে ঠিকঠাক করিয়া রাখেন, কিন্ত রাখিলে কি হইবে 1? যেমন 
মহাদেব সম্মুখে আসেন আর অমনি ত্রাসে, ভয়ে, লজ্জায় পার্বতীর সব 
গোলমাল হইয়া যায়। সথীদের কোন কথাই আর মনে পড়ে না। 
__রাজেন্দ্রনাথ বিভ্ভাভূষণ কৃত অন্গবাদ ] 

রতিআনন্দ বৃদ্ধির আশায় অগ্নিবর্ণের সঙ্গে বিহারকালে গ্রমদারাও 
এরূপ আচরণ করছে, দেখতে পাই-_ 
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চুহ্বনে বিপরিবতিতাধরং 
হস্তরোধি রশনা-বিষট্টনে | 
বিহিিতেচ্ছমপি তস্য সর্বতে। 
মন্মথেন্ধনমভূগ্গধরতম্‌ || 
_ রঘুবংশ ১৯।২৭ 
[চঞ্চল রাজা বধূদিগের সহিত প্রমোদে মাতিয়া চুম্বনে উচ্ভত 
হইলে, তীহারা মুখ ফিরাইয়া লইতেন, জঘনাশ্রিত মেখলাগ্রস্থি ছিন্ন 
করিতে গেলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিতেন ৷ এইরূপে প্রতি পদে যতই 
বাধ! পাইতেন, রাজার কামাগ্সি ততই প্রবলতর বেগে জ্বলিয়া উঠিত ।__ 
রাজেন্দ্রনাথ বিস্তাভূষণ কৃত অন্তুবাদ ] 
মিলনকালে নারীর স্বভাবধর্মবশতঃ লজ্জার হাত থেকে আত্মরক্ষার 
প্রয়াসকে কালিদাস একটি শ্লোকে তুলির ঈষৎ টানে সংযতম্ুন্দর রূপে 
প্রকাশ করেছেন। শঙ্করের ক্ষুধারপের কাছে অপহ্ৃতবস্ত্র অরক্ষিত- 
সৌন্দর্য উমার অসহায় রূপটি কমনীয় মাধুর্ষে ফুটে উঠেছে 
শূলিনঃ করতলদ্বয়েন সা 
সনিরুধ্য নয়ন হৃতাংশুকা | 
ত্য পশ্যতি ললাটলোচনে 
মোঘযত্ববিধুরা রহস্যভূৎ || 
-ক্মারসম্ভব ৮1৭ 
[ সহস! হরণ করে নিল হর 
প্রিয়ার কটির বস্ত্র 
দূ হাতে হরের ঢাকে দুটি আখি 
কোথা পাবে উমা অস্ত্র 
প্রিয়ের সহিত পার৷ নাহি যায় 
উম। ভাবে, হায় লুকাই কোথায়-- 
কপালের আখি ছি ছি দেব ও কি 
হানি রহস্যশস্ত্র ! ] 


-- উমার এই আত্মরক্ষার প্রয়াসে কি সহজ সুন্দর বাস্তবতা ফুটে 
উঠেছে । কবি কালিদাসের শিল্পনৈপুণ্যের ফলে উচ্ছল মিলনচিক্রটি 
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কেমন সংযমমিত সুস্থ লাবণ্যে উজ্জল হয়ে উঠেছে। ধারণা যে, 
বিস্তাপতি এই শ্লোকটির প্রেরণাতে রাধা ও কৃষ্ণের মিলনকালীন 
সৌন্দর্যের কতিপয় চিত্র রচনা করেছিলেন। নারীর ন্বভাবলজ্জাতুর 
সৌন্দর্যের মোহনরূপ এবং পুরুষের লুব্ধ কামনার কাছে তার অনাবৃত 
দেহসৌন্দ্যকে আবৃত রাখার প্রয়াসে আকুলি বিকুলি ভাব নিমোক্ত 
পদটিতে অপরূপ চারুত্ব পেয়েছে 

জখন লেল হরি কঁচুজ অছোড়ি 

কত পরজ্গতি কয়ল নঙ্গ মোড়ি।। 

তখনুক কাহিনী কহহি ন জাএ । 

লাজে স্ুমুখি ধনী রহলি লজাএ || 

কর ন মিঝায় দর জর দীপ। 

লাজে ন মরএ নারি *ঠ জীব || ( বিদ্যাপতি ) 

_বি. প. ৪৮৫ 


[ অনুবাদ _যখন হরি কীাচুলী কাড়িয়া লইল, ( হখন সুন্দরী ) অঙ্গ 
ঢাকিবার অনেক প্রযুক্তি করিল। তখনকার কথা বলা যায় না। সুন্দরী 
ধনী লজ্জায় চুপ করিয়৷ রহিল । দীপ দুরে জ্বলিতেছে । হাত দিয়া নিবান 
যায় না। লজ্জায় মরে না। রমণীর কঠিন পরাণ । ] 


উমা যেভাবে শঙ্করের ছুটি নয়ন আবৃত করার চেষ্টা করেছে, 
সেভাবেও তো রাধা কৃষ্ণের ছুটি নয়ন ঢেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে পারত। 
তা পারত, কিন্তু তাতে পদটির কাব্যসৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যেত, ধারণা । 
রাধার অনাবৃত দেহসৌন্দর্য কৃষ্ণ দেখুক এই তো! কবির রসাভিগপ্রায়। 
উমার ছুটি হাত দিয়ে শঙ্করের নয়ন ছুটি আবৃত হলেও শঙ্কর তৃতীয় নয়ন 
দিয়ে উমার দেহরূপস্ুধা পান করেছে। কালিদাসের যে সুযোগ ছিল, 
বিভ্ভাপতির তা৷ ছিল না। সুতরাং কৰি সুকৌশলে রাধার অনাবৃত 
সৌন্দর্যটি কৃষ্ণের সম্মুখে উন্মোচিত রেখেছেন । দীপ নিভিয়ে রাধা যে 
লজ্জার হাত থেকে আত্মরক্ষা করবে তার সম্ভাবনা নেই । কারণ দীপ 
দুরে জলছে, আর কৃষ্ণ মাঝখানে আগলে বসে। দীপের কাছাকাছি 
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যাবার উপায় নেই রাধার। দীপটিকে ফলে অনির্বাণ রাখা স্বাভাবিক 
হয়ে উঠেছে। বিদ্ভাপতির এই শিল্পদক্ষতার অসামান্যতা নিঃসন্দেহে 
স্বীকার্ধ। বিচ্ভাপতির আর একটি পদে এই দেহপ্রেমের কল্প্রমধুর 
সৌন্দর্য অপূর্ব চিত্রিত। একদিকে লজ্জাগাঢ়তা, অপরদিকে পুলকান্ুভবের 
আনন্দময়তা সুন্দর রূপ পেয়েছে পদটিতে-_ 

বসন হরইতে লাজ দুর গেল । 

পিয়াক কলেবর অশ্বর ভেল || 

অঞ্চোধে মুহে নিহারিএ দীব। 


মুদলা৷ কমল ভমর মধু পীব || 
-বি' প. ৪৮৬ 


[ অনুবাদ_বস্ত্রহরণ করিতে লজ্জা! দূরে গেল, প্রিয়তমের কলেবর 
(আমার ) বস্ত্র হইল। নতমুখে প্রদীপ দেখিতে লাগিলাম। ভ্রমর 
মুদিত কমলের মধুপান করিল । ] 

প্রয়তমের কলেবর বন্ত্র হইল”_-এই কবিভাষাতে সমস্ত দেহমিলনের 
অনাবৃত রূপটি এক অপূর্ব কবিত্বময় ব্যঞ্জনায় চারু মাধুর্ষে প্রকাশিত 
হয়ে ,উঠেছে। বিষ্তাপতির অনুসরণে গোবিন্দদাস অপহৃতবস্ত্রা রাধার 
লজ্ভারক্তিমতার একটি চিত্র একেছেন এরূপ-_ 


বেনন সঞ্জে যব বসন উতারলু- 
লাজে লাজায়লি গোরি । 

করে কুচ ঝাঁপিতে বিহসি বয়ন ধনি 
অঙ্গ কয়ল কত মোড়ি || 

নিবিবন্ধ খসইতে করে কর ধরু ধনি 
পুন বেকত কুচ জোরি । 

দয় সমাধানে বিকল ভেল শশিমুখি 
তব হাম কোরে আগোরি | 

এত কহি' বিঘাদ ভাবি রছ' মাধব 
রাই প্রেমে ভেল ভোর । 

ভনয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি 
প্রল ইহ রস ওর | 


স্পদকরতরু &৬১ 
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কালিদাস তথা বি্ভাপতির কাব্যসৌন্দর্যের তুলনায় গোবিন্দদাস 
তেমন উৎকর্ষ দেখাতে পারেননি, সহজেই বল৷ চলে । 
কোমলাঙ্গী উমা । সারা রজনীর রতিগীড়নে জর্জরিত, আহত । 
শরমব্রান্ত তনু অবশ, শিথিল হয়ে আসে । নয়নকমল মুদদিত, মলিন হয়ে 
পড়ে । উমাকে এরূপ অবস্থায় দেখে শঙ্করের হৃদয়ে স্েহনির্ঝর উদ্বারিত 
হয়। কঠিন আলিঙ্গন শিথিল করে দেন, সুপ্ত উমাকে সন্সেহে বক্ষে ধারণ 
করেন। উমার প্রতি শঙ্করের এই স্লেহান্ুভূতি দেখিয়ে কামতাড়িত মানুষের 
পশুন্ুলভ নগ্নলুব্ধতার উপরে শুচিগুভ্র প্রেমের পরম সৌন্দর্যের আবরণ 
টেনে দিতে সক্ষম হয়েছেন। দেহ্ুধার্ত পুরুষের আসঙ্গলিপ্স, সত্তার 
মধ্যে সেহসোহাগের অমুতরনে পুর্ণ যে এক মহ প্রেমিকসত্ত। আছে, 
কালিদাসের কবিদৃষ্টি তা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে _ 
কেবনং প্রিয়তমাদয়ালুন! 
জ্যোতিঘামবনতান্স পঙ্ক্তিঘ । 
তেন তত্প্রতিগৃহীতবক্ষস। 
নেত্রমীলনকৃতৃহলং কৃতম্‌ ॥ 
--৮1৮৪ 
[ তারপরে যবে দিকে পশ্চিমে 
চলে গেল জ্যোতিসজ্ব 
উদার স্বর্ণ ছুঁয়ে ছুয়ে গেল 
নিশার অলকভঙ্গ 
বক্ষমাণিক প্রেয়সীটি বুকে 
সদয়মহেশ কম্পিতসুখে 
করিলেন ভোগ মধুক মধুর 
আঁখি নিমীলন রঙ্গ | ] 
কালিদাসের এই কবিদৃষ্টি বিস্তাপতির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। 
তাই রাধাদেহ-মধুপানোন্ত্ত কৃষ্তভ্রমরও একসময়ে “শিরীষকুন্মর্কোঅলী' 
রাধাকে সন্সেহে নিরীক্ষণ করে। তার মধ্যে নেহপ্রেমের উদয় হয়। 
ভোগপিপাস! থামিয়ে মায়ামমতার এক বিচিত্র অনুভূতিতে রোমাঞ্চিত 
হদয়ে রাধার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে__ 
11 
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দেখলি কমলমুখি কোমল দেহ । 
তিল৷ এক লাগি কত উপজল নেহ' ॥ ( বিদ্যাপতি ) 
-_বি. পি. ২৮৬ 


[ অন্ুবাদ-_কোমলাঙ্গী কমলমুখীকে দেখিলাম, এক তিলের জন্য কত 


মমতা! জন্মিল | ] 
রাধা ও কৃষ্ণের মিলনলীলার পরিচয় দিতে গিয়ে বিষ্ভাপতি একটি 


সুন্দর উপম' প্রয়োগ করেছেন 
তরুবর বনি ধর ডারে জীতি। 
সখি গাঢ় আলিঙ্গন তেহি ভাতি || 
--বি. প. ৪৭৭ 


| অন্ুবাদ-তরুবর লতাকে ধরিয়া যেমন চাপিয়া ফেলে, হে সখি 
আমাকে সেইর্নপ গা আলিঙ্গন করিল । ] 
ললিত লতা জনি তরু মিল্তী । 
তহ্ছি প্িঅ কণ্ঠ গহএ জুবতী | 
বি" প. ২০৮ 


[ অন্ুবাদ- ললিত লতা যেরূপ তরুর সহিত মিলিত হয়, সেরূপ 
যুবতী প্রিয়তমের ক আলিঙ্গন করিতেছে । ] 
কবি এই উপমাটি খুব সম্ভবতঃ গ্রহণ করেছেন কালিদাস থেকেই । 
অকালবসন্তের বর্ণনায় তরু ও লতার আলিঙ্গনের কথা আছে - 
পযাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ 
₹ফুরৎ্প্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্য 
লতাবধৃভ্যস্তরবোহপ্যবাপৃ- 
বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি ॥| 
--ক্মারসম্ভব ৩।৩৯ 
| কৃম্ুমস্তবক্ডনি স্তন যাহাদের 
নবকিশলয়গুলি 'ওঠ মনোহর 
বাধিল সে লতিকারা বাহু পাশ দিয়া 
নয্রশাখ। তরুদের গাঁ আলিঙ্গানে । 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকর কৃত অনুবাদ ] 
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[ কেউ কেউ তরুর বান্ু-পাশে লতা বাঁধা পড়ছে, এমন ব্যাখ্য। 
করেছেন-_“গাছগুলি নবপল্লবে, নব নব শাখায় নুইয়া একেবারে যেন 
ঝাঁকিয়া পড়িল, আর তরুণ লতাগুলিও থোপা থোপা ফুলের ভারে যেন 
একটু ঝীকিতে ঝকিতে এ গাছগুলিকে জড়াইয়া নিমিষে নিমিষে গাছের 
উপর দিকে বাহিয়া উঠিতে লাগিল এবং বসন্তের মন্দ-সমীরণে লতার 
আরক্ত নবীন পল্লবনিচয় কাপিতে লাগিল । তদ্দর্শনে মনে হইল, 
লতারূপিণী বধুরা যেন তাহাদের কুসুমগ্ুচ্ছাকার গীনস্তনভারে ঈষৎ 
নআ্ীভূত হইয়া তরুরূপ প্রিয়তমদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যগ্র 
হইয়া পড়িয়াছে, আর তাহাদের আরক্ত পল্পববূপ মনোহর অধর, 
আবেগভরে তরতর করিয়া কাপিতেছে এবং বশংবদ প্রিয়তম তরুগণ 
তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া আলিঙ্গনাথিনী আপন আপন মনোরমাদিগকে 
সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছে। বানহুপাশে একেবারে বাঁধিয়া 
ফেলিতেছে।”২০ রঘুবংশের 'অনস্তরাশোকলতা প্রবালং প্রাপ্যেব চুতঃ 
প্রতিপল্লবেন, 1 ৭২১) ইত্যাদি শ্লোকের প্রেক্ষিতে এই ব্যাখাই 
অধিকতর সম্ভব বলে মনে হয়। বিগ্ভাপতিতে উভয় প্রকার অর্থই 
গৃহীত দেখতে পাই । ] 

অনুরূপ বর্ণনা পাই গোবিন্দ্দাসের একটি পদে-_ 

বিনোদিনী মাধব কোর । 
তমালে বেঢ়ল জনু কনকলতাবলি 
দু'বাপ আতি উজোর | 


- পর্দকল্পতরু ২৭৪৫ 
রাধামাধব দূহ্ তনু মীলল 
উপজল আ'নন্দকন্দ। 
কনকলতায়ে তমাল জনু বেঢ়ল 
রাছ গরাসল চন্দ ॥ 
--পদকল্পতরু ২৮৩১ 


০০ 


২০ রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত ব্যাথ্যা- দরম্টৰ্য 8 কালিদাসের গ্রস্থাবলী, ২য় 
ভাগ বস্মতী সংস্করণ ), পৃঃ ৪৯ 
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অনুরূপ বর্ণনা পাই রায় শেখরের একটি পদে__ 
দু" মুখ নুন্দর কি দিব উপমা | 
কবলয় চান্দ মিলল একু ঠাম৷ || 
শ্যামর নাগর নাগরী গোরি | 
নীলমণি কাঞ্চনে লাগল জোরি || 
নিবিড় আলিঙ্গনে পিরীতি রসাল | 
কনকলতা যৈছে বেট তমাল || 
_পদামৃতমাধূরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬ 


উমাশহ্করের মিলনেও কবি কালিদাস অনুরূপ চিত্র রচনা 
করেছেন_ 
পাবতী তদপযোগসন্তবাং 
বিক্রিয়ামপি সতাং মনোহরাম্‌ | 
অপ্রতক্তবিধিযোগনিমিতায্‌ 
আমতেব সহকারতাং যযৌ || 
_-কমারসম্ভব ৮৭৮ 
| না জানি কি ছিল সেই মধুরসে 
নাজানিসে কোন্‌ মন্ত্র 
ঝঙ্কারি যেন উঠিল শিরায় 
রতিক্বাদিনী যন্ত্র 
আম্রের যেন তাঙ্গিল স্বপন 
সহকারে হল ত্রত রপায়ণ 
যদিও বিকার তবু সে মোহন 
দৈবের যোগতম্্ | ] 


সাগর-নদীর নিসর্গসস্তোগ-কথা অপরূপ কাব্যস্ুষমায় কালিদাস বর্ণনা 


করেছেন নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে_ 
মুখার্পণেঘু প্রকৃতি-প্রগল্ভা:ঃ 
স্বয়ং তরঙ্গাধরদানদক্ষঃ | 
অনন্যসামান্যকলব্রবৃত্তিঃ 


পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিদ্কুঃ || 
স্্রধুবংশ ১৩1৯ 
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[ প্রগল্তা কামিনীর ন্যায় প্রবাহিণীগণ বীচিভরে নাচিতে নাচিতে 
আসিয়া যখন ইহার দিকে মুখ বাড়াইয়া দেয়, তখন সিঙ্কুও অমনি 
স্বীয় তরঙ্গবূপ অধরদানপূর্বক তাহাদের আশা পূরণ করে। সিন্ধু 
প্রগাটভাবে যেমন এ নদীরূপিণী ললনাদিগের অধরম্ুধা পান করে, তেমনি 
তাহাদিগকেও নিজের অধর পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে ।_ 
রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অন্যুবাদ ] 

ঘনশ্যাম দাসের নিযম়োক্ত রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ বর্ণনায় উপরি-উক্ত 
শ্লোকটির প্রচ্ছায়া পড়েছে, ধারণা_ 

তাসল হাস কৃষদ পুলকাঙ্কর 
উয়ল স্বেদ-উদবিন্দু | 
কহ ঘনশ্যাম দাস ত্ছু হোয়ল 


যৈছে তটিনি অরু সিন্ধু | 
_পদকল্পতরু ২০২১ 


প্রথমসমাগমকালীন ভীতচিত্ত রাধার কম্পিত দেহ বর্ণনা করতে 
গিয়ে নলিনীপাতাস্থিত জলের থরথর ভাবের সঙ্গে তুলনা করেছেন 
বিদ্ভাপতি-_ 
জইসে ডগমগ নলনিক নীর। 
তইসে ডগমগ ধনিক সরীর || 
সবি. প. ২৭৪ 
[ অন্নুবাদ--যেমন পণ্নের উপর জল টলমল করে, সেইরূপ ধনীর 
অঙ্গ কাপিতে লাগিল। ] 
কালিদাসেও অন্ুরূপ বর্ণনা পাই । মালবিকাগ্মিমিত্র নাটকের নায়িক! 
মালবিকা পরিণয়বেশে সঙ্জিতা হয়ে আত্মগতভাবে নিজ অবস্থা বর্ণনা 
করতে গিয়ে বলছে-“জাণামি ণিমিত্তং কোছুআলংকারস্স, তহবি 
মে হিঅঅং বিসিণীপত্তগ্ং বিঅ সলিলং বেবদি” অর্থাৎ এই রহস্তপূর্ণ 
বেশভুষার কারণ কতকটা বুঝতে পারলেও কমলপত্রগত জলবিন্দুর মত 
আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে । + 
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কালিদাসের কবিভাষাকেই উত্তরাধিকার-স্ৃত্রে বিষ্তাপতি হাত পেতে 
গ্রহণ করেছেন এখানে, মনে করি। 

উপভুক্তা উম প্রিয়তম পতিদেবতার মিলন-অত্যাচারের চিহ্ৃগুলি 
দেখার জন্য নির্জনে মুকুর নিয়ে বসে। সবেমাত্র অঙ্গ অনাবৃত করে 
দেখেছে, এমন সময়ে নিঃশব্রে শঙ্কর এসে পিছনে দীড়ায়। উমার করধূত 
চা বিশ্বিত হয় শঙ্করের হাসিহাসি মুখ । আরক্ত, নতনেত্র হয়ে পড়ে 


দর্পণে চ পরিভোগদশিনী 
পৃষ্ঠতঃ প্রণয়িনো নিঘেদুঘঃ | 
প্রেক্ষ্য বিশ্বমনূ বিশ্বমাত্বনঃ 
কানি কানি ন চকার লজ্জয়৷ || 
-কমারসম্ভব ৮১১ 


[মুকর-ফলকে দেখে সখী উমা 
দেহে পরিভোগচিহন 
রজনীর কথ। মনে পড়ে যায় 
কপোলপুলকন্থিন্ন 
সহসা মুকুরে দেখিন চমকি 
নিজমুখপাশে মুখ জাগে একি 
সখীরা রয়েছে হে প্রিয় কর কি' ? 
লতা বঝি হয় ছিনন | ] 
কালিদাস অন্যাত্রও অন্ুরূপ চিত্র রচনা করেছেন-__ 
দর্পণেঘ্‌ পরিভোগদশিনী 
নর্মপর্বমনুপৃষ্ঠসংস্থি তঃ | 
ছাঁয়য়া স্মিতমনোজ্ঞয়। বধূ 


হরশনিমীলিতমুখীশচকার সঃ || 
_রঘধুবংশ ১৯২৮ 


[ রাজার চাঞ্চল্যে কোনো ললনা বিব্রত হইয়া গিয়া মুকুরে স্বীয় অঙ্গের 


পরিভোগ-চিহ্ুগুলি একান্তে বসিয়৷ যখন দেখিতেন, তখন ক্ষিতীশ্বর 
নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গিয়া সেই উপভোগবিধুরা কামিনীর পশ্চান্দেশে 
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ধাড়াইতেন আর রাজার হাসির! মুখের ছায়া সেই মুকুরে নিপতিত 
হইত। তখন কামিনী লজ্জায় নয়ন মুদ্রণ করিয়া রহিতেন ।-_রাজেন্দ্রনাথ 


বিদ্যাভূষণ কৃত অন্কুবাদ ] 


কাচিদ্‌ বিভূষয়তি দর্পণসক্তহস্তা 
বালাতপেঘু বনিতা বদনারবিন্দয় । 
দত্তচ্ছদং প্রিয়তমেন নিপীতসারং 
দস্তাগ্রতিন্নমবকৃষ্য নিরীক্ষতে চ ॥ 


_-হেমস্তবর্ন, ১৩শ শ্বোক 


[ কোনও সুন্দরী দর্পণ হাতে নিয়ে প্রভাতরৌদ্রে তাতে যুখ দেখে 
অলঙ্কৃত করছে এবং প্রিয়তমের দ্বারা নিঃশেষে চুম্বিত ও দস্তাগ্রের 


বারা ক্ষতবিক্ষত অধরটি হাত বুলাতে বুলাতে দেখছে । ] 
সঙ্থীর্সস্তোগ রসোদগারের নিম্নোক্ত পদটিতে কালিদাসীয় বর্ণনার 
অন্গুসরণ রয়েছে, ধারণ | পদটি এই-- 


বিনহি সাধনে তাঙ্গিলে কানাই 
মানিনীর মানপন। | 
মুখের সিঙ্গার করিতে আছিনু 


মুক্র লইয়৷ মুঠে। 


টীট কানাই 


অঙ্গ নিরখয়ে 


দাড়াঞা আমার পিঠে || 


চিকণ কারিয়া 


আধেক দেখিলু 


আধ মূুকরের পাশে । 


গিম মোড়া দিয়া 


ফিরিয়া চাহিতে 


চষ্ব দিয় দিয় হাসে || ( অজ্ঞাত ) 


--পদকল্পতরু ৬০১ 


রসোদৃগারের একটি পদে রাধ৷ কৃষ্ণের কৌতুকলীলার কথা সধীদের 


কাছে বর্ণনা করছে এরূপ - 


সজনী কি কহব কৌতুক ওর | 


অলখিতে হাত 


হাত মোর সরবস 


মান-রতন গেও চোর || 
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অবনত বয়নে যবছ' হাম বৈঠলু" 
বিগলিত কম্তলভার । 

উরু অন্বর করি সৃত চরণে ধরি 
গাথিয়ে দোতিম হার ॥ 

লু লহু পদ করি নূপুর পরিহরি 
কৈছে আওল সেই টীট। 

শীর শপথি দেই সখিগণে নিষেধই 
লুকি রহল মঝু পীঠ || 

মৃগমদ চন্দনে মন চঞ্চল €তল 
হেরইতে বন্কিম গীম | 

চিবুক চিকুর ধরি মুখ সমুখে করি 
চুম্বয়ে বয়নক সীম || ( কবিশেখর ) 


-স্পদকল্প তর ৬১০ 
এই পদের সঙ্গে তুলনীয় কালিদাসের নিম্নোক্ত শ্লোকটি__ 


তেন দৃতিবিদিতং নিষেদূঘ। 
পৃষ্ঠতঃ স্থরতবাররাত্রিঘূ । 
শুশ্বে প্রিয়জনস্ কাতরং 
বিপ্রলম্তপরিশহ্কিনো বচঃ || 
_রঘবংশ ১৯1১৮ 
[ বহু কামিনীবল্লভ অগ্নিবর্ণের যে রাত্রিতে যে কামিনীর নিকট উপগত 
হইবার প্রতিশ্রুতি পূর্ব হইতেই স্থির থাকিত, তিনি দুতীদিগের জ্ঞাতসারে 
অলক্ষিতে গিয়৷ সেই অপ্রত্যাশহৃদয়া বিরহিণীর পশ্চান্দেশে সেই রাত্রিতে 
উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহারই বিরহাশঙ্কায় কাতরা সেই রমণীর দুতীর 
নিকটে “সত্বর যাও, যেভাবে পার তাঁহাকে আনিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও-_, 
প্রভৃতি বিলাপলহরী শ্রবণপূর্বক প্রচুর আমোদ পাইতেন।-_ রাজেন্দ্রনাথ 
বিষ্ভাভূষণ কৃত অনুবাদ ] 
পদটিতে কালিদাসের উপযুক্ত শ্লোকের প্রচ্ছায়া লক্ষ্য করা যায় 
না কি? রসোদৃগারের আর কয়েকটি পদ উদ্ধত করি__ 
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মো যদি সিনাঙ জাগিল। ঘাটে 
পিছিল। ঘাটে সে নায়। 
মোর অজের জল পরশ লাগিয়া 
বাহু পসারিয়া রয় || 
বসনে বসন লাগিব লাগিয়া 
একই রজকে দেয় । 
মোর নামের আধ আখর পাইলে 
হরিঘ হইয়! লেয় | 
ছায়ায় ছায়ায় লাগিব লাগিয়। 
ফিরয়ে কতেক পাকে । 
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে 
সে মখে সেদিন থাকে || ( রায়শেখর ) 
_-পদকল্পতরু ৬৭৯ 
আমার তঙ্গের বরণ লাগিয়া 
পীত বাস পরে শ্যাম । 
প্রাণের অধিক করের মুরলী 
লইতে আমার নাম || 
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ 
যখন যে দিগে পায় । 
বাহ পসারিয়। বাউল হইয়। 
তখন সে দিগে ধায়।। (জ্ঞানদাস ) 
--পদকল্পতরু ৬৮৭ 


উদ্ধত পদছুটির শেষ পঙ.ক্তিগুলি মেঘদুতের-_ 


আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়। তে তুধারাপ্রিবাতাঃ | 
পৰং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেতিস্তবেতি || 


[ হিমান্দ্রির যে বায়ু দক্ষিণে বয় তা হয়তো পুর্বে তোমার অঙ্গ 
্নর্শ করেছে এই ভেবে আমি সেই বায়ু আলিঙ্গন করি । ] 

_ ইত্যাদি এই শ্লোক এবং জয়দেবের “বহু মন্থুতে নন্নু তে তন্নুসঙ্গত 
পবনচলিতমপি রেণুম*_এই চরণ মনে পড়ায়। পদকর্তাদের উপরে 
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জয়দেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়া অধিকতর সম্ভব । তাই-ই যদ্দিও হয়, 
তাহলেও কালিদাসের পরোক্ষ প্রভাব অন্বীকার করা যায় না । 
অবশ্য এই ভাবকল্পনা কালিদাসের মৌলিক নয়, রামায়ণে অনুরূপ 
ভাবকল্পনার পরিচয় পাই__ 
বাহি বাত: যতঃ কান্ত তাং স্পৃষ্ট। মামপি স্পৃশ । 


ত্বয়ি মে গাব্রসংস্পশশ্চন্জে দৃষ্টিসমাগমঃ | 
_যুদ্ধকাণ্ড ৫৬ 


[ সমীরণ ! কান্তা যেখানে আছেন, তুমি সেখানে যাও। তাকে 
স্পর্শ করে এসে আমাকে স্পর্শ কর। তাপতপ্ত চোখ টা দেখে যেমন 
শীতল হয়, সেরূপ প্রিয়ম্পর্শকারী তুমি আমাকে স্পর্শ করলে শরীর 
শীতল হবে । ] 

সম্তোগান্তে নায়কনায়িকার অবসাদ বা আলম্যই রসালস। এই 
পর্যায়ে কুঞ্জকুটীরে সম্ভোগরজনী যাপনের ফলে রাধাকৃষ্ণের দেহমনে 
যে বিপর্যয় ঘটেছে তারই বর্ণনা রয়েছে । পুৰ আকাশে উধার অরুণরাগ 
দেখা দেয়। বনে বনে শুরু হয় পাখির কলকুজন। কিন্তু রাধাকৃষণের 
অলস জাখিতে ঘুমের ঘোর লেগে থাকে তখনো । সখীদের 
ডাকাডাকিতে, শুকসারীদের কলকাকলিতে শেষ পর্যন্ত কুগ্রভঙ্গ ঘটে। 
বৈষ্ণব কবিদের রসালসের পদরচনার প্রেরণ-উৎস নিঃসন্দেহে জয়দেবের 
“মধুরকোমলকান্তপদাবলী+ গীতগোবিন্দ । তবে এ প্রসঙ্গে কালিদাসের 
'কুমারসম্ভব'-এ উমা-শঙ্করের রসালসের বর্ণনা অবস্যই উল্লেখ্য । জয়দেবে 
কেবল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কিন্তু কালিদাসে অনবদ্য কাব্যস্ষমায় হিল্লোলিত 
সৌন্রর্যরূপের পরিচয় লাভ করি। প্রাসঙ্গিক শ্লোকগুলি উদ্ধত করা 
হল-_ 

স ব্যবৃধ্যত বুধস্তবোচিতঃ 
শাতকম্তকমলাকরৈঃ সমমূ | 
মূচ্ছনাপরিগৃহীত-কৈশিকৈঃ 
কিন্নরৈ রূঘসি গীতমঙগলঃ || 
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তো ক্ষণং শিথিলিতোপগৃহনৌ৷ 
দম্পতী চলিতমানসোর্ময়ত | 
পদ্মভেদনিপুণাঃ সিঘেবিরে 
গন্ধমাদনবনাম্তমাকতাত 11 


উরুমুলনখমার্গরাজিভিঃ 
তত্ক্ষণং হতবিলোচনেো হর । 
বাসসঃ প্রশিখিলসন সংযষং 
কবতীং প্রিরতমামবারয়ৎ্থ || 


স প্রজাগরকঘায়লোচনং 
গাঢদস্তপরিতাড়িতাধর য্‌ । 
আঁকলালকমরংস্ত রাগবান 
প্রেক্ষ্য ভিন্নাতিলকং প্রিয়াম্খয় ॥। 


তেন ভঙ্গি বিঘমোত্তরচ্ছদং 
মধ্যপিশ্ডিতবিস্ত্রমেখলষ্‌ । 
নিমলেহপি শয়নং নিশাত্যয়ে 
নোজ্ঝিতং চরণরাগলাঞ্ডিতম্‌ || 
_-কৃমারসম্ভব ৮1৮৫-৮৯ 


ক্রমে ভোর হল 3 দেবদল মিলি 
গাহিলেন উঘাস্ক্ত 
কনক-পন্মস-গাকরের সাথে 
তন্দ্রারে করি লুপ্ত 
কিন্রদল উঠিল গাহিয়। 
সহসা কাননে উদয় লভিয়। 
কৈশিক রাগে মৃছন। দিয়া 
জাগাল শিবেরে সণ ৷ 


ঢ্জশ 


শিথিল করিল ধীরে দম্পতি 
মিলনে নিবিড় ছন্দ 

বক্ষে বক্ষে বাহুতে বাহুতে 
কঠিন মধুর বন্ধ 
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কমলের কলি ফোটাতে নিপুণ 

মানসেতে ঢেউ তোলা যার গুণ 

সে বনবাতাপ সেবিল দৌহারে 
ছড়ায়ে ফুলের গন্ধ । 


প্রভাতে প্রথম নিজেরে হেরিয়। 
উমা হল লাজে ভিন্ন 
দুষ্ট বাতাস উড়ায় বসন 
উরুমূলে একি চিহ্ন [ 
যেমনি বিথারি কর অনুপম 
আনিবে সে উমা বাসে সংযম 
অমনি সে কর রোধে প্রিয়তম 
হায় স্ুমধর বিঘা । 


'জাগর-মরূণ নোচনে তোমার 

কোরো নাকে বাবা স্ষ্টি 
আকুল অলক ও মুখে তোমার 

মরুক এ মম দৃষ্টি 
নাহি জানি প্রিয়ে কেন ভাল লাগে 
উরসে উরুতে ও নখের দাগে 
অধরেতে তব যে ব্যথাটি জাগে 

মমে মাধুরী বৃষ্টি।' 


মদনের রীতি বোঝা নাহি যাঁয় 
কতখানি তার শঞ্তি 
সে মধুশয়ন ত্যজিতে প্রভাতে 
হল না হরের ভক্তি 
ভঙ্গিবিঘম শয়ন-দক্লে 
রত্বমেখল। পড়েছিন খুলে 
সে শয়ন ছিল ধরি প্রেয়সীর 
চরণের অনু-রক্তি | ] 


_এই প্লোকগুলির সঙ্গে তুলনায় বৈষ্ণব কবিদের প্রাসঙ্গিক রচনাংশ 
উদ্ধত হল-- 


বেষ্ব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার 173 


বৃন্াবচনহি' সব ছিজ-কুল । 

কৃজয়ে চৌদিশে হোই আকুল ॥ 
শারিশুক তহি কোকিল মেলি ॥ 
কপো'ত ফুকারত অলিকল কেলি ॥| 


এছন বদ ভেল বন মাহা । 

জাগল দু'জন নাগরি নাহ || 

আলসে দু'হু তনু দু নাহি তেজে। 

শুতি রহল পুন কিশলয়-সেজে | (বলরাম দাস ) 
--পদকল্পতরু ২৪৭৯ 


বিকপিত কৃন্গুম ঝরই মকরন্দ । 

সব বন পবন পসারল গন্ধ || 

মধু পিবি ধাবই মধুকর পুত | 

গাবই ভ্রমি ল্রমি কেলিনিকগ্র || 

কজই কোকিল মধ্কর নাদ । 

শুনি শুনি মনমখ মদ-উনমাদ || 

উয়লহি হিম-কর উজর রাতি । 

ঝলকই তরুকুল কিশলয়-পাতি || 

দশ দিশ প্রল খগ-গণ-গানে ॥ 

বলরাম জানল নিশি অবসানে |] (বলরাম দাস ) 
_-পদকলপতর ২৪৯৮ 


ঝাঙ্কর বন ভরি মধূকর-মধূকরি 
ক্জই কোকিল বৃন্দ । 
শুনি তনু মোরি গোরি পুন শুতল 
মুদি রহ নয়ন অরবিন্দ || ( বলরাম দাস ) 
-পদকল্পতক্ষ ২৪৮৯ 


লছ লহু ছোড়ি গোরি তনু টবৈঠলি 
জাগল নাগর-রাজে | 

ও সুখ লাগি জাগি পুন নাগরি 
শৃতলি ঘুম-বিয়াজে || 
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হরি হরি অব জখন্যামিনি-শেঘে | 
রতি-রসে ভোরি জোরি তনু শৃতল 
বিগলিত অন্বর কেশে || (বলরাম দাস ) 
_ পদকল্পতরু ২৪৮৩ 
হরি হরি অব দুহ' ঘুমক লাগি । 
কোরে আগোরি ছরমভরে শুতলি 
রতিরসে যামিনি জাগি || 
রতিরসে অবশ কলেবর নাগর 
উঠত থোরহি থোর | 
প্রাণ পেয়ারি নেহারি বদন পুন 
ভোরি রহল তু কোর ॥| ( বলরাম দাস ) 
_-পদকল্পতরু ২৪৮৭ 
উদ্ধত পদ্দগুলিতে কালিদাসেরই বর্ণনার দুরগত ছায়া লক্ষিত 
হয় না কি? পদগুলির সঙ্গে কাক্দাসের উমাশঙ্করের রসালসের 
বর্ণনা মিলিয়ে পড়লে মনে হয়, বলরাম দাঁস কালিদাসের “কুমারসম্ভব- 
এর সঙ্গে নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং সেই স্থত্রে তার 
রসালসের বর্ণনা মৌলিক হয়েও কালিদাস্রে বর্ণনার দ্বারা অনুরঞ্জিত, 
এমন অন্নুমান অসঙ্গত নয় | 
রতিশ্রাস্ত রাধার নিদ্রাভঙ্গান্তে বেশরচনা করে দেয় কৃষ্ণ । কুষ্ণ- 
কতৃক বেশভূষাপ্রসাধিত এই রাধাকে অলঙ্কারশাস্তান্থুযায়ী বলা চলে 
স্বাধীনভর্তৃকা রাধা । কৃষ্ণ-কর্তৃক রাধার বেশবাসসজ্জার নিম্নরূপ বর্ণনা 
দিয়েছেন বৈষ্ণব কবিরা 


আদর করি ধনি বেঠায়ল পাশে । 

নিজ হাথে বীজন লেই করই বাতাসে ॥ 
জল দেই ধোরত সে। মুখ ইন্দু | 

বসনে মুছায়ল ধামক বিন্দু || 

সরস চন্দন অঙ্গে আপনে মাথাই | 
নিরথি বদনে কহত বল্লিহারি জাই || 
কপ্পুর তাম্ুল বদনে ধরি পুর | 
গোপাল দাস তহি হেরই' দর || 
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করতলে কন্কুমে ও মুখ মাজই 
অলক তিলক লিখি ভোর | 

সজল বিলোকনে পুন পুন ছেরই' 
আকুল গদগদ বোল || 

লোচন খঞ্জনে অগ্জনে রগ্রই 
নব কৃবলয় শ্রুতি মূল । 

অতসি কস্থম সরি ললিত হৃদয়ে ধরি 
কৃপণ সম হেমতুল ॥| 


যাবক চীত চরণ পর লীখই 
মদন পরাজয় পাত। 
গোবিন্দদাস কহই ভালে হোয়ল 


কানুক আরকত হাত || ( গোবিন্দদাস ) 
_-পদকল্পতরু ২০১৩ 


আনন্দে স্ুব্দনি কছু নাহি জান । 

বেশ বনারত নাগর কান || 

সিন্দুর দেয়ল পীখি খগার। 

ভাঙহি মৃগমদপত্রক নারি | 

চিকরে বনা'ওস বেণি হলীত | 

কঙ্গুম কৃচঘুপে করস রচীত || 

যাবণ: লেখল রাতুণ চরণে । 

জিবন নিছাই লেওল তছু শরণে || 

তান্ুল সাজি বদন মাহ। দেল। 

পুন পুন হেরইতে আরতি না গেল || ( নরোত্তম দাস) 
--পদকল্পতরু ২০১৪ 


_এ জাতীয় বহু পদ উদ্ধত করা যেতে পারে, বাহুল্য ভম্বে তা 
করা হল না। স্বাধীনভর্তুকা রাধার পরিচয় জয়দেবের গীতগোবিন্দে 
পাই। কৃষ্ণ স্ুরতক্রীড়াশেষে রাধার নিদেশমত প্রসাধন করে 
দিয়েছেন_ 

রচয় কৃচয়ো: পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়ো- 
ধটয় অঘনে কাক্কীমঞ্চ স্বজ। কবরীভরম | 
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কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কৃরু নৃপুরা- 
বিতি নিগদিতঃ প্রীত: পীতান্ধরোহপি তথাকরোৎ || 
_গীতগোবিন্দ ১২।২৫ 


[ পয়োধরঘয় ক্তঃরিকাপত্রে ও গণুদেশ চন্দনে অন্ুুলিপ্ত কর। 
জঘনদেশে কাণ্চীদাম, কবরীতে পুষ্পমাল্য, হস্তে বলয় ও পদে নূপুর 
দাঁও। রাধা গীতান্বরকে এরূপ বললে তিনি তাই করলেন ।] 

গীতগোবিন্দে রাধার ফরমায়েসের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এস্থলে 
বাহুল্যবিধায় তা উদ্ধত হল না। বেষ্ব কবিরা জয়দেবের 
গীতগোবিন্দের অনুসরণে স্বাধীনভতরকি। রাধার চিত্রাঙ্কন করেছেন, এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই । তবে উল্লেখ্য যে, কালিদাসের নামে 
প্রচলিত কুমারসম্ভবের নবমসর্গে (কুমারসম্ভব ৮ম সর্গে সমাপ্ত, 
অধিকাংশ পণ্ডিতদের ধারণা ) রতিক্রীড়ায় শ্রান্তাক্লান্তা বিঅস্তবেশ! উমার 
শ্রমাপনোদন ও প্রনাধন-র5ন! করে দিচ্ছেন শঙ্কর, এরূপ পরিচয় পাই-- 

হরে৷ বিকীর্ণং ঘনধ্নতোয়ৈ- 
নেত্রাঞ্রনাহ্কং হৃদয়প্রিয়ায়াঃ | 


দ্বিতীয়কৌপীনচলাঞ্চলেনা- 
হরন্মুখেন্দোরকলক্কিনোহস্যাঃ || 


মন্দেন খিনলাঙ্গলিন। করেণ 
কম্পেণ তদ্য। বদনারবিন্দাং। 
পরামৃশন্‌ ধর্মজলং জহার 
হরঃ সহেলং ব্যজনানিলেন || 


রতিশখং তত্কবরীকলাপম্‌ 
অংসাবসক্তং বিগলত্প্রসুনমূ | 
স পারিজাতোস্তবপুজ্ধময্য। 
সজ। ববন্ধামৃতমূতিমৌলিঃ | 


কপোনপাল্যাং মুগনাভিচিত্র- 
পত্রাবলীমিন্দুমুখঃ ুমুখ্যাঃ | 
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স্মরস্য পিদ্ধস্য জগহিমোহ- 
মন্ত্রাক্ষরশ্রেণিমিবোলিলেখ || 


রথস্য কণাবভি তন্মূখস্য 
তাটক্ষচক্রদ্বিতয়ং ন্যধাৎ সঃ । 
জগজ্জিগীঘুবিঘমেঘুরেষ 

ধুবং যমারোহতি পুষ্পচাপঃ || 


তদ্যাঃ স কণ্ঠে পিহিতস্তনাগ্রং 
ন্যধত্ত মুক্তাফলহারবল্লীমু ৷ 

য৷ প্রাপ মেরুদ্বিতয়স্য মৃদ্ধি 
স্থিতস্য গঙ্গোধযুগপ্য লক্ষ্মীয় ॥ 


নখবণশ্রেণিবরে ববন্ধ 
নিতম্ববিষ্বে রশনাকলাপয় । 
চলস্বচেতোমৃগবন্ধনায় 
মনোভুব: পাশমিব স্মরারিত || 


ভালেক্ষণাগ্) ম্বয়মঞ্জনং স 

ভঙ্জ্ঞ1 দৃশোঃ সাধু নিবেশ্য তস্যাঃ। 
নবোতপলাক্ষ্যাঃ পুলকোপগ্টে 
কণ্ঠে বিনীলেহঙ্গুলিমুজ্জঘর্থ || 


অলভ্তকং পাদসরোরুহাণ্রে 
সরোরুহাক্ষ্যাঃ কিল সনিবেশ্য 
স্বমৌলিগঙ্গাসলিলেন 
হস্তারুণত্বমক্ষালয়দিন্দুমৌলি: || 
_-ক্মারসম্ভব ৯।১৯-২৭ 
[ সুরতশ্রমে পার্বতীর ললাটদেশ হইতে বিগলিত স্বেদবিন্দুধারা 
নয়নাঞ্জন ধৌত করত যে অকলঙ্ক মুখচন্দ্রের চারিদিক কালিমাময় 
করিয়াছিল, প্রেমিকবর শঙ্কর ভাবাবেশে অবসন্ন, স্বেদযুক্ত, কম্পিত 
করে উত্তরীয়াঞ্চল দিয়া! তাহা ধীরে ধীরে মুছাইয়৷ পুনশ্চ নিফলক্ক 
করিলেন এবং শ্রমাপনোদদনের জন্ত ব্যজন স্চালন করিতে লাগিলেন। 
12 
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রতিরঙ্গে পার্বতীর কবরী শিথিল হইয়া স্বন্ধদেশে পড়িয়াছে এবং 
তাহা হইতে পুষ্পদামও বিগলিত হইয়াছে । চন্দ্রশেখর তাহা পুনর্বার 
পারিজাত কুসুমমাল ছারা সাজাইয়। বাঁধিয়া দিলেন। 

চন্দ্রশেখর সেই স্ুমথী উমার ছুই গণ্ডে মৃগনাভি দ্বারা বিচিত্র 
সুরতব্যাপারে প্রোষ্ছিত পত্রাবলী পুনশ্চ রচনা করিলেন । বোধ হয়, 
যেন, সুদক্ষ মদনের জগছিমোহন মন্ত্রের অক্ষরশ্রেণী বিন্যাস্ত হইয়াছে । 

তৎপরে তাহার মুখরূপ রথের কর্ণদ্ধয়ে চক্রাকৃতি তাটস্কদয় 
(কানবালা) সম্নিবেশিত করিলেন ৷ মনে হয়, নিশ্চয়ই বিশ্বরূগী মহা- 
দেবের জয়াভিলাষে মদন ঘিচক্ররথে আরোহণ করিলেন। 

মহাদেব যখন পার্বতীর কণ্ে যুক্তামাল্য স্তনঘয়ের উপর লম্বিত 
করিয়া দিলেন, তখন তাহার শোভা! একমাত্র পাশাপাশি দুইটি মেরুর 
শৃঙ্গঘয়ের উপর প্রবাহিত মন্দাকিনী প্রবাহদ্বয়েই সম্ভব । 

স্ুরতকালীন উদ্দাম নখক্ষতশোভিত উমার নিতম্বদেশে প্রেমময় হর 


পুনশ্চ যে কাণ্ীদাম বন্ধন করিলেন, তাহ! মদনের চঞ্চল চিত্তহরণের 
বন্ধনার্থ পাশ বলিয়া মনে হইয়াছিল । 


নিজ ললাটাগ্নিশিখায় স্বয়ং অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া সেই পদ্মনয়নার 
ধৌতাঞ্জন নয়নযুগলে পুনশ্চ নিবেশিত করিলেন, পরে রোমাঞ্চিত 
সাতিশয় নীলবর্ণ স্বীয়কণে এ অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিলেন। 

শঙ্কর সেই সরোজাক্ষীর চরণকমলের অগ্রভাগ নিজহস্তে অলক্ত- 
রঞ্জিত করিয়া হস্তলগ্ন সেই অলক্তরাগ স্বীয় মন্তকস্থিত গঙ্গাসলিলে ধৌত 
করিলেন । -_রাজেন্দ্রনাথ বিষ্ভাভূষণ কৃত অন্বাদ ] 

জয়দেবের গীতগোবিন্দে কালিদাসের নামে প্রচলিত এই নবম 
সর্গের উদ্ধত শ্লোকগুলির প্রভাব রয়েছে, ধারণা । আর তা-ই যদি 
হয়, তাহলে বৈষ্ণব পদ্রকর্তাদের ক্ষেত্রে কালিদাসের (যদি তিনি এই 
অংশের রচয়িতা হন) পরোক্ষ প্রভাব স্বীকার করা চলে ।২১ 


২১ কুমারসভ্ভব বতমান আকারে যা পাওয়া যায়, তার সম্পূণ অংশ কালিদাসের 
রচনা নয় বলে পণ্ডিতদের ধারণা । সপ্তমসগ পযন্ত নিঃসন্দেহে কালিদাসের রচনা 
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সম্ভোগ ও মিলনের রূপ-অঙ্কনে কালিদাস বৈষ্ণব কবিদের কতটা 
প্রেরণাস্থল ছিলেন, তা আমাদের আলোচনায় আভাঁসিত হয়েছে । 
একথা ঠিক যে, এই রতির আরতির উজ্জল আলোকদীপ্তি জয়দেবেই 
সমধিক বিচ্ছ,রিত । পদাবলী সাহিত্যের জনৈক রসজ্ঞ সমালোচকের 
মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধত করি_প্পরিণত যৌবন এবং কামপূর নায়ক- 
নায়িকার মিলনের কথা বলিতে গেলে সহজেই গীতগোবিন্দের দ্বাদশ 
সর্গের কেলিকোবিদ জয়দেব কবির কথা মনে পড়ে । মনে পড়ে 
স্মরশরজর্জর কৃষ্ণকে, সসাধবস সানন্দা রাধাকে, শ্যামল মৃদুল কলেবর 
কৃষ্ণের উল্লাসহাস্ত, লোললোচনা পরিরম্তণ-পুলকিত-মুকুলিত রাধার 
গুরুহর্ষের অব্যক্ত কুজন। দ্বাদশ সর্গের চরম মিলনের স্তরগুলি একে 
একে উপস্থিত হয়, প্রথমে কৃষ্ণের স্লিষ্ধ চাটুবচন, তারপর রাধাকে 
আকর্ষণ-_ তারপর শূঙ্গার-তারপর রতিরণ-_বিহার_বিপরীত বিহার_ 
রতিক্লান্তি, বিগলিত বিষুক্ত দেহদর্শনে সুখবোধ_উপভূত্তা স্থলিতাঞ্চল৷ 
রাধার প্রৌট প্রগল্ভতা-_অলজ্জ ও আদরিণী ভাষায় কৃষ্ণকে স্বীয় 
দেহের বেশবিষ্তাঁসে নির্দেশ__স্ুত্রীত দামোদর কর্তৃক সিপ্ধ কামনায় 
রাধার তন্থুরচনা ও অর্চনা-এই - সকলই--ভারতীয় শূঙ্গারকাব্যের এই 
সমগ্র মিলনগীতি-জয়দেব তাহার শেষ সর্গে ধরাইয়া দিয়াছেন” 
( শঙ্করীপ্রসাদ বসু ঃ চত্তীদাস ও বিষ্ভাপতি, ২য় সংস্করণ, পূঃ ২৯৪ )। 

তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, শঙ্করউমার মিলনগীতিই জয়দেবের 
রাধাকৃষ্ণের মিলনগীতির আদর্শস্থল। কুমারসম্ভবের অষ্টম ও নবম 
সর্গে কালিদাস-অঙ্কিত উমাশঙ্করের মিলনমধুর আলেখ্যটি অন্ুধাবনে 
রসঙ্ঞ সদয় পাঠক আমাদের মতের সারবত্তা অনুভব করবেন । 


বলে স্বীরূুত । অক্টমসগও অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে কালিদাসেরই রচনা । নবম 
সর্গ থেকেই বাকী সর্গগুলির রচনাকার হিসাবে কালিদাসের উল্লেখ সংশয়পুর্ণ ব্যাপার ॥ 
অধন্াতন কালে কোন কোন পণ্ডিত প্রমাণ করার চেন্ট্টী করেছেন যে নবম থেকে 
সপ্তদশসগণও কালিদাসের রচনা । এবিসয়ে অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচাঘ মহাশয় 
রচিত 7176 40070191109 01 06 1,866 [7811 ০1 06 চ010215810010958, 
(0. 4. 9, 9. ৬০1. 5. 2০. 2) শীষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য | 
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বৈষ্ণব কাব্যে রাধার মানের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। 
কালিদাসে মানিনী নায়িকার মানের পরিচয় অল্পই। এতদৃসত্বেও 
মানিনী রাধার চিত্রঅন্কনে কালিদাসের ভাবগ্রচ্ছায়া কোথাও কোথাও 
কার্করী হয়েছে, আমাদের ধারণা । কৃষ্ণবক্ষে মরকতমণি শোভা 
পায়। স্বচ্ছ সেই মণিতে বিশ্বিত হয় রাধার কমতন্ত্ু। কিন্তু রাধা সেই 
বিদ্বিত নিজ তনুকে ভাবে অন্য কোন ভামিনীর তনু বলে। অমনিই 
কঠিন মানে মানিনী হয় রাধা । 


মরকত-দরপণ শ্যাম-হৃদয় মাহ] 
আপন মুরুতি দেখি রাই । 
গুরুয়৷ কোপ অধর ধন কীপই 


অরুণ নয়ান তৈ যাই' || 
দেখ দেখ কানুক রজ | 

আনহি' রমণি হৃদয়ে করি বঞ্চই 
এঁছন না দেখিয়ে ঢজ || 

এত অনুমানি বিমুখি ভে বৈঠলি 
কানু সে পড়লহি' ধন্দ। 

কাহে কমলমখি মোহে উপেখসি 
তুহী হাম নহ কিছু দন্দ ॥ 

কত পরকারে মিনতি করু মাধব 
তব ধনি উতর না দেল। 

দর দর হৃদয় নয়নযুূগ ছলছল 
মনমথে জর জর ভেল || 

চরণ-কমল করে পরশি মাথে ধরু 
সরস পরশ অভিলাঘ । 

তুয়া বিনু রাতি দিবস নাহি জানত 
কহতহি' প্রেমক দাস |! 

_পদকল্পতরু ৫১৯২ 


অনুরূপ ভাবের আর একটি পদ উদ্ধত হল-- 


রসবতি যাই রসিক-বর ঠাম । 
শ্যাম-তনু-মুক্রে হেরই অনুপাম ॥| 
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নিজ প্রতিবিষ্ব শ্যাম-অঙ্গে হেরি | 
রোখি কহত ধনি আনন ফেরি || 
নাগর এক কিয়ে চঞ্চল ভেলি । 
হামারি সমুখে কর আন সঞ্জে কেলি || 
এত কহি' রাই করল তহি মান । 
আন ঠামে চললি উপেখিয়া কান || 
সহচরিগণ তব কতয়ে বঝায় । 
উদ্ধব দাস মিনতি করু পায় || 
--পদকল্পতরু ৫৮৭ 


বৈষ্ণব কবিদের এই কল্পনা মৌলিক নয়, অনুমান । ধারণা যে, 
কালিদাসের নামে প্রচলিত কুমারসম্ভবের নবম সর্গের একটি শ্লোক 
এই জাতীয় পদগুলি রচনার মৌল প্রেরণা | শ্লোকটি এই-_ 
বিলোক্য যত্র স্ফটিকস্য ভিতে। 
সিদ্ধাঙ্গনাঃ স্বপ্রতিবিশ্বমার1ৎ । 


্াস্ত্যা পরস্য। বিমুখীভবস্তি 
প্রিয়েঘ্‌ মানগ্রহিলা নমৎস্ু | 


_কুমারসম্ভব ১।৪০ 


[ এখানে সিদ্ধরমণীগণ দর্পণায়িত স্ফটক ফলকে প্রতিফলিত 
নিজ নিজ প্রতিবিশ্ব দূর হইতে দর্শন করত অন্য কামিনীভ্রমে 
অভিমানিনী হইয়া পাদপ্রণত প্রণয়ীর কাতর প্রার্থন৷ গ্রাহ্য করে না ।-__ 
রাজেন্দ্রনাথ বিদ্ভাভূষণ কৃত অনুবাদ | 

রাধা মানিনী হয়েছে । বৈষ্ণব কবিরা রাধাকে মানভঙ্গের জন্য 
মিনতি জানিয়ে বলে -জীবনযৌবন সবই চঞ্চল। সুতরাং যৌবনের 
মদিরমুহূর্ত যদি মান করাতেই কেটে যায় তাহলে জীবন যে বৃথাই 
যাবে । সুতরাং রাধার অবিলম্বে মান ত্যাগ করা উচিত-_ 


মানিনি কম্সমে রচলি সেজ। মান মহধ তেজ 
জীবন জউবন ধনে। 
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আজ কি রয়নি জদি বিফলে জাইতি 
 পুনু কানি কে জান জিবনে ॥॥ ( বিদ্যাপতি ) 
--বি. প. ৮৩৮ 
[ অন্থুবাদ--হে মানিনি, কুম্থুম দিয়া শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছি। 
মহার্ঘ মান ত্যাগ কর, জীবনে যৌবনই ধন। আজিকার রাত্রি যদি 
বিফলে যায়, কাল জীবনে কি হইবে কে জানে? ] 
গেল জৌবন পুনু পলটি ন আবএ 


কেবল রহ পন্ছতাবে । ( বিদ্যাপতি ) 
--বি. প. ২৬০ 


[ অন্কুবাদ_-যৌবন একবার চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না; 
কেবল পশ্চান্তীপ থাকে |] 
জউবন জীবন বড় নিরাপন 


গেলে পলটি ন আব । ( বিদ্যাপতি ) 
স-বি. প. ১৬১ 


[ অন্নুবাদ-যৌবন জীবন বড় পর ( নিরাপন- আপন নয়) গেলে 
ফিরিয়! আসে না । ] 
বিদ্তাপতির এই উদ্ধৃত পদাংশগুলি কালিদাসের নিম্নোক্ত প্লোকার্ধের 
প্রতিধ্বনি মনে হয়-_ 
ত্যজত মানমলং বত বিগ্রহৈ- 
ন পুনরেতি গতং চতুরং বয়: | 
স্প্রধুবংশ 918৭ 
[ মানিনীগণ, আর কেন, মান পরিত্যাগ কর, কেন বৃথ। কলহ? 
ভূলিও না যে, উপভোগক্ষম এই ছূর্ণভ নবীন যৌবন বড়ই চঞ্চল, 
একবার গেলে আর ফিরিবে না। -_রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত 
অনুবাদ ] 
রাধার রোষকুটিল, কঠিন তীব্র মানের পরিচয় বলরাম দাসের 
একটি পদে অতি সুন্দর ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণ পায়ে ধরে রাধাকে শাস্ত 


বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার 183 


করতে চেয়েছে কিন্তু রাধ! পা ছুটি ছাড়িয়ে নিয়ে অবজ্ঞাভরে চলে যায়। 
কৃষ্ণ হতমান, বিষণ্ন দাড়িয়ে থাকে একাকী- 
অন্তরে জানিয়৷ নিজ অপরাধ । 
করযোড়ে মাধব মাগে পরসাদ || 
নয়নে গলয়ে লোর গদ গদ বাণী । 
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥ 
চরণযুগল ধরি করু পরিহার | 
রোই রোই বচন কহই নাহি পার ॥ 
মানিনি না হেরই নাহ-বয়ান | 
পদতলে লূঠয়ে নাগর কান ॥ 
চরণ ঠেলি চলি যায়ত রাই'। 
বলরাম দাস কানু-মুখ চাই ॥ 


-্পদকল্পতরু ৪১৪ 


একেবারে যেন কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের তৃতীয় 
অঙ্কের শেষ দৃশ্যের ছবি। প্রমোদউদ্ভানে অগ্নিমিত্রকে মালবিকার 
প্রতি প্রেমনিবেদন করতে দেখে রাণী ইরাবতী ক্রোধারুণ হয়ে ওঠে । 
অগ্মিমিত্র নিজ অপরাধ বুঝতে পেরে চাটুবাক্যে ইরাবতীকে প্রসন্ন 
করার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু ইরাবতী তাতে প্রসন্ন হয় না। অগ্মিমিত্র 
তখন পায়ে লুটিয়ে পড়ে পপাদয়োঃ পততি”। ইরাবতী তাতেও 
গলে না। “শঠ ণ কৃখু ইমে মালবিকাএ চলণা, জে দে বিসেসেণ 
দোহলং পুরয়িস্সস্তি” অর্থাৎ “শঠ, এ তো! মালবিকার চরণ নয়, যে 
মনের মতন করে দোহদ পূরণ করবে”_এই বলে রাণী ইরাবতী 
চেটীসহ নিক্ান্ত হয়ে যায়। বিদুষক এই ঘটনার কালে উপস্থিত ছিল। 
রাজাকে এরূপ অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে সকৌতুকে বলে__ 
ঢের হয়েছে, উঠে পড়। রাজাও তখন উঠে দীড়ায়। 

এখানে অতি সহজে অগ্নিমিত্রকে কৃষ্ণরূপে, রাণী ইরাবতীকে 
রাধারূপে আর বিদূষককে যেন সকৌতুকে রাধাউপেক্ষিত কানুর ছু 
প্রত্যক্ষকারী পদকর্তা বলরাম দাস রূপে ভেবে নিতে পারি । 
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মানিনী রাধার মানভঞ্জনে কবি জয়দেব যে চরম কবিপ্রতিভার 
পরিচয় দিয়েছেন, সেই কবি জয়দেব কালিদাসের পদতলে বসেই 
মানিনীর মানভঞ্জনের বাণী আহরণ করেছিলেন বলে আমাদের 
বিশ্বাস । শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে “ম্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মগ্ুনং 
দেহি পদ্পল্লবমুদারম৮ এই উচ্চারণ করিয়ে জয়দেব বৈষ্ণব সাহিত্যে 
অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন । সর্বশক্তীশ্বর হয়েও প্রণয়িনীর মানভঙ্গের 
জন্য পদপল্লব মস্তকে ধারণের প্রার্থনা অসামান্য সন্দেহ নেই--তবে এর 
মূলে কালিদাসের প্রেমিক শঙ্করের একটি উক্তি প্রেরণা জুগিয়েছে, 
ধারণা । জয়দেব যে কালিদাসের সঙ্গে গভীরতাবে পরিচিত ছিলেন 
তা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনার মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে । সুৃতরা: 
জয়দেবের এই ভাবকল্পনায় কালিদাসের প্রভাব থাকা মোটেই অসম্ভব 
নয়। পার্বতীর তপস্তায় মুগ্ধ মহাযোগীশ্বর শঙ্কর যখন উমার স্থকোমল 
হূর্বল সুন্দর বাহুর করুণ আকর্ষণে ধরা দ্িলেন, তখন তার মুখ থেকে 
উচ্চারিত হল প্রেমের নুছূর্লভ বাণী-- 


অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাঁস: 
ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ | 


_-কমারসম্ভব ৫1৮৬ 


[ তখন সেই স্বমৃতিধর চন্দ্রশেখর বললেন_হে অবনতাঙ্ষি ! তুমি 
তপস্তা দ্বারা আমাকে ক্রয় করেছ। আজ হতে আমি তোমার 
দাস হলাম |] 

আমাদের দৃ় ধারণা, প্রেমিক মহাদেবের এই বাণীমন্ত্রেই উদ্দ্ধ 
হয়েছেন জয়দেবের প্রেমিকচূড়ামণি শ্রীকং আর তাই সহজেই তার মুখ 
থেকে উচ্চারিত হয়েছে এ স্মরণীয় উক্তি । 

পাদপতিত কৃষ্ণকে ফিরিয়ে দিয়ে মানিনী রাধা গ্রিয়ের করুণ মুখ 
স্মরণ করে অনুতাপানলে দগ্ধা হয়। মান করার জন্য নিজেকে 
ধিক্কার দিতে থাকে । এই রাধাই কলহান্তরিতা৷ রাধা । “কলহান্তরিতা'"তে 
মিশে রয় বিপ্রলস্তের সুর- বেদনার আতি। বৈষ্ণব কবির কলহাস্তরিতা 
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রাধার কণ্ঠে বেদনাত্তির যে বাণীবূপ দিয়েছেন, তার কোথাও 
কোথাও কালিদাসের রতিবিলাপের ভাষা ও স্থর প্রতিধ্বনিত 
দেখতে পাই-_ 


লাগল কদিন কয়ল হাম মান । 
অবহ' না নিকসয়ে কঠিন পরাণ | ( বিদ্যাপতি ) 


_-পদকল্পতর ৪৫২ 
কাতর দীঠে মীঠ বচনামৃতে 
কতরূপে সাধল নাহ । 
সো৷ হাম শ্রবণ সীম নাহি আনলু' 


অব হিয়ে তুঘ-দহ দাহ || 
সে হেন রসিক পিয়া কাহ৷ রহ কাহা করু 
সোঙরি সোঙরি মন ঝর । (গোবিন্দদাস ) 
_পদকল্পতর ৪৫৩ 


হরকোপানলে দগ্ধ মদনকে দেখে রতির বিলাপের ভাষা « 
গতমীঘৃশীং দশাং ন বিদীর্য্যে কঠিনাঃ খলু স্থরিয়:”-_এরই যুক্তানুবাদ *অবহু 
না নিকসয়ে কঠিন পরাণ”- বলা চলে না কি? 
প্রিয়সঙ্গ সুখস্মৃতির কথা উল্লেখ করে রতি অশ্রুভরা কে বলে-_ 
শিরস। প্রণিপত্য যাঁচিতানি 
উপগ্ঢানি স বেপথুনি চ। 
স্ুরতানি চ তানি তে রহঃ জ্মর 
সংস্মৃত্য ন শান্তিরস্তি মে ॥ 


চি ছি 


_-কমারসম্তভব 81১৭ 
[ প্রিয়তম মোর ! শাস্তি না পাই 
মনে পড়ে কথা যত গে! 
পরশের লাগি চরণে লুটিতে 
মাগিতে মিলন এ বাহু দুটিতে 
গোপনে বিহার কত গো 1] 


প্রসঙ্গ ভিন্ন হলেও ভাবে-ভাষায়, স্থরে আশ্চর্যরকমের সাদৃশ্য লক্ষিত 
হয় নাকি? 
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সে হেন রসিক পিয়া কাহা রহ কাহ!? করু 
সোওরি সোউরি মন ঝুর | 
ইত্যাদি গোবিন্দদাসের পদের উক্ত অংশটুকু উপরি-উদ্ধ'ত 
'সংস্মৃত্য ন শাস্তিরভ্তি মে*-রই অন্নুবাদ মনে হয় । 
বাৎসল্যরসের বর্ণনাতেও কবি কালিদাসের বর্ণনাভঙ্গী লক্ষণীয়। 
ফুঞ্ণকে দেখে যশোদার শুনক্ষরণের যে চিত্র বেঞ্চক কবিরা 
এঁফেছেন-_ 
স্তনক্ষীরে আখিনীরে বসন ভিজিয়া পড়ে 


বেশ বনাইতে কাপে কর । ( অজ্ঞাত ) 
--পদকল্পতরু ১১৭১৯ 


স্তনক্ষীরে ভিজিল রাণীর সব বাস | ( ঘনরাম দাস ) 
_পদকল্পতরু ১১৮০ 


স্তন খিরে ভীগল পহিরণ-চীর | ( মোহন ) 
_পদকল্পতরু ১২১১ 
_-তাতে কালিদাসের নিয়োক্ত বর্ণনারই প্রভাব অন্ুম্থ্যত মনে 
হয়। পুত্র আয়ুকে দেখে উর্বশীর স্তনক্ষরণের চিত্র এবংরূপ- 
ইয়ং তে জননীপ্রাপ্ত। ত্বদালোকনতত্পরা । 
স্হপ্রস্ববনিভিনমুদহস্তী স্তনাংশ কমু ॥ 
-_বিক্রমোর্ধশীয়, ৫ম অঙ্ক 
প্রেমের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিরহ। কাজেই সর্বদেশে 
ও সর্বকালে বিরহ বর্ণনাতেই প্রেমকবিতায় চরম উৎকর্ষ দেখা গেছে। 
সুতরাং বৈষ্ণব কবিরাও বিরহবর্ণনাতে যে কাব্যসৌন্রর্যের চরম 
উৎকর্ধ দেখিয়েছেন, তা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বাভাবিক। “বৈষ্ব পদাবলীর 
পট একটিমাত্র মুত্তির দ্বারা অস্কিত। সে মূত্তি বিরহিণী রাধার |” 
পদাবলী গান রাধার বিরহবেদনার নয়নজলে সিক্ত, আর্রর। রাধার 
এই অশ্রুম্নান বিরহিণী যুতি অঙ্কনেও বৈষ্ণব কবিরা সেই একজনের 
কাছে খণী মনে করি, তিনি কবি কালিদাস। রাধাকৃষ্ণের দেহরূপ- 
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সৌন্দর্য, পূর্বরাগ, সম্ভোগমিলন ইত্যাদি বর্ণনাতে বৈষ্ণব কবিরা যেরূপ 
কালিদাসকে অনুসরণ করেছেন, রাধাকৃষ্ণের বিরহবেদনা বর্ণনাতেও 
সেরূপ কালিদাসকে যে আদর্শরূপে বরণ করেছিলেন, তার পরিচয় 
মিলে । সত্য যে, কৃষ্ণবিরহবিধুর চৈতন্যের ভাবাবস্থার ছায়া বৈষ্ণব 
কবিদের রাধাতে গভীরভাবে পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু এও স্থীকার্য যে 
প্রাকচৈতন্য বৈষ্ণব কবির বিশেষ করে বিদ্ভাপতির রাধা চৈতন্যের 
আদল পায়নি । অথচ বিরহক্রেশক্ষীণ রাধার চিত্রণে বিদ্ভাপতিই 
সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী । বিগ্ভাপতির এই সাফল্যের মূলে 
কালিদাসের অব্দান রয়েছে, মনে করি। বিদ্ভাপতির তথা বেঞ্চ 
কবিদের রাধার বেদনাময় গানে কালিদাসেরই নায়িকাদের বিপ্রলস্ত 
বেদনাগানের স্ুরভিনির্ধাস মাখানো । অবশ্য কালিদাসের নায়িকাদের 
বিপ্রলস্ত-বেদনায় রাধার বিরহবেদনার উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভাববিশুদ্ধি 
খুঁজে পাওয়া যাবে না সত্য কিন্তু তাতে যে ক্ষীণমাত্র আভাসও 
ফুটে ওঠেনি, এমন কথা বলা চলে না। প্রচলিত ধারণায় কালিদাস 
কেবলমাত্র সৌন্দর্য ও সন্তোগের কবি, তার বিপ্রলস্তে সম্তোগের 
আতি প্রবল। কিন্তু এবিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মত গভীরভাবে 
অন্ুধাবনীয়। কবিগুরু বলেছেন-_-কালিদাসের সৌন্দর্যচাঞ্চল্যের 
মাঝখানে ভোগবৈরাগ্য স্তদ্ধ হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন 
একই কালে কর্ম এবং বেরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও 
একই কালে সৌন্র্ভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে 
পারে। তাহার কাব্য সৌন্দর্যবিলাসেই শেষ হইয়া যায় না--তাহাকে 
অতিক্রম করিয়া কবি তবে ক্ষান্ত হইয়াছেন” ( কুমারসম্ভব ও শকুস্তলা - 
প্রাচীন সাহিত্য )। 

কালিদাসের কাব্যলোকে কবিগুরু যা খুঁজে পেয়েছেন, তার 
অস্তিত্বকে অস্বীকার করার হেতু আমরা দেখি না। বরং আমরা তা 
সমর্থনই করি । হ্য্যস্তশকুস্তলার রূপসম্তোগকে বিরহের অনলন্নানে 
শুদ্ধ করে এক উচ্চতর প্রেমলোকে স্থাপিত করেছেন। কঠোর 
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তপশ্চর্ধায় উমার দেহনিষিক্ত রক্তিম প্রণয়াকাজ্ষ। ধূসর মান হয়ে শুদ্ধ 
পবিত্র রূপ ধারণ করেছে । বক্ষের আতির মধ্যে সম্তোগের বাসনা 
থাকলেও বিরহের অশ্রপ্লাবনে প্রেমের ভোগলিগ্সা ও স্থুলবস্তুতন্বতা 
ধুয়ে মুছে এক বিশুদ্ধ উচ্চতর প্রেমচেতনায় বিলীন হয়ে গেছে। 
তার প্রথম রচনা বলে অন্্রুমিত খতুসংহারেও সম্ভোগ অপেক্ষা 
বিপ্রলম্তই প্রধান হয়ে উঠেছে।২২ প্রেম প্রকৃষ্ট ও প্রগাট হলে 
দেহকে অতিক্রম করে । তখন দেহাভিলাষশূন্ত প্রেমই উচ্চলোকগামী 
হওয়ায় লৌকিক বিরহ অধ্যাত্মবিরহের মহিমা লাভ করে। এর 
অধ্যাত্মবিরহ মানবিক প্রেমেরই সমুন্নত রূপমাত্র বলা যায়। এরূপ 
বিরহের গান-রচনায় কালিদাস অসফল, একথা বলা সঙ্গত হবে না। 
কবি-অষ্কিত প্রিয়বিরহিত নারীর বেদনাহত মুতি সংক্ষিপ্তরেখ হলেও 
বিরহের প্রগাটগভীরতা তাতে সহজ প্রতিভাসিত । মারীচ-আশ্রমে 
শকুন্তলাকে কবি যখন “বসনে পরিধূসরে বসনা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী' 
করে আমাদের সামনে এনে দাড় করান, তখন তার এক উচ্চতর 
বিরহরূপ নিঃসন্দেহে সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । কালিদাসের এই সমুন্নত 
বিরহবেদনার রূপটি বৈষ্ণব কবিরা রাধার বিরহরূপ অন্কনে আদর্শরূপে 
সামনে রেখেছিলেন, এমন অন্ুমানে অবথার্থতা দেখি না। বৈষ্ণব- 
কবিদের রাধাবিরহে ভাগবতের ব্রজযুবতীদের কৃষ্চবিরহিত গভীর 
প্রেমাতির অন্ুরঞ্জন আছে সত্য, তবুও কালিদাসের অস্কিত বিরহের 


. হ উচ্ছাসয়স্ত্যঃ শ্রথবন্ধনানি 
গান্্রাণি কন্দপ-জমাকুলানি ॥ 
সমীপবতিধূনা প্রিয়েষু 


সমুৎসুকা এব ভবন্তি নাষ্যঃ ॥ 
- খতসংহার, বসম্ভবণন, ৮ম শোক 
[ প্রিয়তমে ! বসন্তের এমনই প্রভাব যে, এ দেখ, স্ব স্ব প্রণয়ভাজন সমীপে 
বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কামিনীরা কেমন যেন সমুৎস্ক, উৎ্কষ্ঠিত ও বিরহাতুরবৎ 
হইয়া উঠিতেছে ; তাহাদের মদনসত্তাপক্রিত্ট্ট কলেবর থাকিয়া থাকিয়া কেমন যেন 
উচ্ছৃসিত ও পরক্ষণেই আবার শিথিলগ্রস্থি, একেবারে অলস-অধীর হইয়া পঁড়িতেছে ।_- 
রাজেদ্রনাথ বিদ্যাভুষণ কৃত অনুবাদ ] 
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আদর্শও যে তাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল, তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর 
রয়েছে। পদাবলীর বিরহিণী রাধার অশ্রুসিক্ত যে ম্লান মৃক্তিটি 
অঙ্কিত পাই, তার পশ্চাতে একটিমাত্র মুতিকে আবিষ্কার করা চলে 
তা কালিদাসের বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার মৃতি। বৈষ্ণব কবিদের রাধার 
বিরহগান রচনায় ছায়া ফেলেছে মেঘদুতের বিরহগান। বিদগ্ধ 
সমালোচকের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি- “ভারতীয় সাহিত্যে 
প্রেমকবিতার ( অথবা গীতিকবিতার ) ইতিহাসে মেঘদুতের একটি 
বিশেষ মূল্য আছে । নরনারীর প্রেমসম্পর্কে শুধু বিরহ লইয়া বিরচিত 
ইহাই প্রথম কাব্য, এমন কি মূল কবিতা ( মেঘদুতের এই মূল্য 
রবীন্দ্রনাথই নিধণরণ করিয়।৷ দিয়াছেন )। মেঘদুতে যাহার প্রথম 
পদক্ষেপ ভারতীয় সাহিত্যের সেই প্রেমকবিতা বৈষ্ণব পদাবলীতে 
বিচরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গানে আসিয়া পৌছিয়াছে। 
মেঘদূতে প্রিয়াবিরহ, বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রিয়বিরহ, রবীন্দ্রনাথের 
কবিতায় গানে নিখিল বিরহ” (সুকুমার সেন ঃ ভারতীয় সাহিত্যের 
ইতিহাস, ১ম সং, পৃঃ ২৮২ )। আমাদের উপযুক্ত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা 
এই মন্তব্য থেকে সমধিত হয় । 

কৃষ্ণবিরহে বেদনালীন রাধার যে ছবি বৈষ্ণব কবিরা এঁকেছেন, 
তার পরিচয় এরূপ - 


মাধব অনুদিনে খিনি ভেলি রাহি । 
চৌদসি চান্দহু চাহি || ( বিদ্যাপতি ) 
_-বি, প. ৫৪২ 


[ অন্নুবাদ--মাধব, রাহী (রাধা ) দিনে দিনে (কৃষ্ণপক্ষের ) চতুর্দশীর 
চন্দ্র অপেক্ষাও ক্ষীণ হইল। ] 
তুঅ গুণ কহি কহি' মুরঝি পলএ 
মহি' রয়নি গমাবএ জাগী ॥ (বিদ্যাপতি ) 
সবি, প্‌. ৫8৫ 
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[ অঙ্কুবাদ তোমার গুণ কহিয়া কঠিয়া মৃ্ছিত হয়, মাটিতে শুইয়া 


জাগিয়া রাত্রি কাটায় । | 
মলিন কম্ম তনু চীরে | 
করতল কমল নয়ন ঢর নীরে || ( বিদ্যাপতি ) 
--বি. প. ৫৪৮ 


[ অন্ুবাদ--তাহার দেহ, বস্ত্র ও কুম্থম মলিন; যুখকমল করতলে 
লগ্ন, নয়নে অশ্রু বহিতেছে | ] 


সয়ন মগন ভেল তাহেরি দেভা | 
কৃহু তিথি মগনি জইসনি সসিরেহা | ( বিদ্যাপতি ) 
--বি. প. ৫৪৯ 


['অন্থুবাদ--তাহার দেহ শয্যায় মগ্ন (লীন) হইয়াছে, অমাবন্থা 
তিথিতে যেমন শশী-রেখা (লীন হয় )। 


দিবসে দিবসে খিনী বানী 
চাঁদ অবথাএ জাঈ 1 (বিদ্যাপতি ) 
_-বি. প. ৫৫০ 


[ অন্ুবাদ-বালা দিন দিন ক্ষীণ হইয়।! ( কৃষ্ণপক্ষের ) চন্দ্রের অবস্থা 
প্রাপ্ত হইতেছে। ] 
করতল লীন সোতএ মুখচন্দ । 


কিসলয় মিলু অভিনব অরবিন্দ || (বিদ্যাপতি ) 
_বি. প. ১৭০ 


[ অন্ুবাদ-_-করতললীন মুখচন্দ্র শোভিতেছে, (যেন) অভিনব 
অরবিন্দে কিশলয় মিলিত হইয়াছে । ] 


এব ভেল বিপরিত ঝামর দেহা | 
দিবসে মলিন জনু চীদক রেহণ || 
বাম করে কপোল লুলিত কেস-ভার । 
কর-নখে লিখ মহি আঁখি-জলধার 1॥ (বিদ্যাপতি ) 
বি. প. ১৭৬ 
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[ অন্ুবাদ_দ্িবসে যেমন চন্দ্র লেখা মলিন দেখায়, সেইরূপ তাহার 
দেহ মলিন হইয়াছে । তাহার গালে হাত, কেশভার অবিন্যাস্ত, 
চোখের জলে করনখ দিয়া ভূমিতে লিখিতেছে। ] 

ধরনী ধরিয়া ধনি কত বেরি বৈঠই 
পন তহি উঠই ন৷ পারা । 
কাতর দিঠি করি চৌর্দিস হেরি হেবি 
নয়নে গলয়ে জলধারা || 
তোহারি বিরহ দিন খেণে খেণে তনু খিণ 
চৌদসি চাদ সমান। ( বিদ্যাপতি ) 
_-বি, প. ১৭৯ 

[ অনুবাদ মাটিতে ভর দিয়! কত বার বসে, আর সেখান হইতে 
উঠিতে পারে না। কাতর নয়নে চারিদিকে তাকায়, চোখ দিয়া 
জলধারা বহিতে থাকে । তোমারই বিরহে দিন দিন (কৃষ্ণা) চতুর্দশীর 
টাদের সমান ক্ষীণ তন্থু হইতেছে । ] 

করহি মিলল রহ মুখ নহি সুন্দর 
জনি খিন দিবসক চন্দা | 
প্রকৃতি ন রহ থির নয়ন গরঅ নির 
কমল গরএ মকরন্দা || 
হে' মাধব তুঅ গুণে ঝামরি রাম । 
দিনে দিনে খিন তনু পিড়এ কৃস্তমধনু 
হরি হরি লে পএ নামা || 


নিন্দঅ চন্দন পরিহর ভুসন 
চাদ মানএ জনি আগী । ( বিদ্যাপতি ) 
--বি. প. ১৮৪ 
[ অনুবাদ_( সর্বদা) করতললগ্ন মুখের সৌন্দর্য নাই, যেন দিবা- 
ভাঁগের ক্ষীণ চন্দ্র। প্রকৃতি স্থির নাই, নয়নে অশ্রু বহিতেছে, (যেন) 
কমল হইতে মধু ক্ষরিতেছে। হে মাধব, তোমার গুণে সুন্দরী মলিন 
(হইয়াছে), দিনে দিনে তনু ক্ষীণ, মদন গীড়া। দিতেছে, হরি হরি নাম 
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লইতেছে। চন্দনের নিন্দা করে, ভূষণ পরিহার করে, চন্দ্রকে যেন 
অগ্নি মনে করে । ] 
মাধব সে! অব সুন্দরি বালা | 
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নিঝর 
জনু ঘন-সাওন মালা | 
পুনমিক ইন্দ নিন্দি মুখ সুন্দর 
সে ভেল অব সসি-রেহা | 
কলেবর কমলুকাতি জিনি কামিনী 


দিনে দিনে খীন ভেল দেহ || ( বিদ্যাপতি-) 
--বি- প. ৭৩৫ 


[ অন্ধুবাদ-_মাধব, সেই সুন্দরী বালার নয়ন হইতে শ্রাবণ মেঘমালার 
মত অবিরত অঝোরে বারি ঝরিতেছে। পুণিমার চন্দ্রবিনিন্দিত সুন্দর 
মুখ এখন (প্রতিপদের ) শশিরেখার ন্তায় হইয়াছে । কমলের 
সৌন্দর্যকে জয় করে এমন যে কামিনীর কলেবর তাহা দিন দিন ক্ষীণ 


হইতেছে | ] 
হিম হিমকর পেখি কাপয়ে খন খন 
অনখন ঝঁরয়ে নয়ান। 


হরি হরি বোলি ধরণি ধর লুঠই 
সখি-বোধে ন পাতয়ে কান || 


নব কিশলয় রচি শয়নে সুতায়ই 
অধিক ভেল জনু আগি। 
কিয়ে ঘর বাহির পড়য়ে নিরস্তর 


অহনিশি খেপায় জাগি || (বিদ্যাপতি ) 
--বি. প,. ৭৩৬ 


[ অন্কুবাদ_-শীতল চন্দ্র দেখিয়া ঘন ঘন কীপিয়া৷ উঠে ; নয়ন 


হইতে অন্ুক্ষণ জল ধারা বহে। হরি হরি বলিয়া ধরণীতলে লুষ্ঠিত হয় ; 
সথীদের প্রবোধে কান দেয় না। **'নব কিশলয় দিয়া শয্যা রচন! 
করিয়া শোয়ানো হইল, কিন্তু তাতে আগুনের চেয়ে বাড়া হইল। 
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এ সব সময়ে ঘর আর বাহির করিয়া বেড়ায়; অহনিশি জাগিয়া 
কাটায়। ] 


স্থন স্ুন মাধব পড়ল অকাজ । 

বিরহিনী রোদিতি মন্দির মাঝ || 

অচেতন সুন্দরী ন মিলএ দিঠি। 

কনক পুতলি জৈসে নবনীএ লোঠি ॥॥ ( বিদ্যাপতি ) 


--বি. প. ৭৩৯ 


| অন্গুবাদ_মাধব, শুন শুন অকাজ (অন্যায় কাজ) হইল। 
গৃহাভ্যন্তরে বিরহিণী ক্রন্দন করিতেছে । সুন্দরী অচৈতন্য হইয়া রহিল, 
চোখ খুলে না । সোনার পুতুল যেন ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতেছে । ] 


ফুয়ল কবরি ন বান্ধে সম্বরি 
ধনি জে অবস এতা | 

রুখলি ভুখলি দুখলি দেখলি 
সখিনি-সজ্ঘ সমেতা || ( বিদ্যাপতি ) 


--বি, পি. ৭৪ 


[ অন্ুবাদ-সে আলুলায়িত কুস্তল সংবৃত করে না, ধনি এতই 
দুর্বল ( অবশ )। সখীগণের মধো তাহাকে দেখিলাম-_রুক্ষ, ক্ষুধার্ত ও 
হুঃখে জিয়মাণা | ] 


নিরস কমল্‌-মুখ করে অবলম্বই 
সখি মাঝে বৈঠল রাই । 
নয়নক নীর থির নহি' বাধই 
পঙ্ক করল মহি রোই || 
মরমক বোল বয়ানে নাহি বোলত 
তনু ভেল কৃছ-দসি খীনা | ( বিদ্যাপতি ) 


বি. প. ৭৪৩ 
[ অন্নুবাদ _নীরস (উদাস) কমলমুখ করকে অবলম্বন করিয়া 


সথীগণের মধ্যে রাই বসিল। নয়নের জল স্থির থাকিল না, রোদন 
13 
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করিয় মৃত্তিকাকে পঙ্ক করিল। মর্মের কথা মুখে বলে না, দেহ. 
অমাবন্যার শশীর ন্ায় ক্ষীণ হইল । ] 
মরকতস্থলি স্থুতলি আছলি 
বিরহে সে খীন দেহ] | 
নিকস পাঘাণে যেন পাঁচ বানে 


কসিল কনক রেহা || ( বিদ্যাপতি ) 
--বি. প. ৭৪৪ 


[ অন্ুবাদ-_মরকতনিমিত হর্মতলে সে বিরহক্ষীণ দেহে শুইয়াছিল, 
মদন যেন নিকষ-পাষাণে ( কষ্টিপাথরে ) কনক-রেখা কষিয়াছে । ] 


তো বিনু সুন্দরি এঁছন ভেলহি 
যৈছে নলিনী পর পালা । ( বিদ্যাপতি ) 
_বি" প* ৭৪, 


[ অন্ুবাদ-তোমার বিরহে সুন্দরী সেইরূপ হইয়াছে যেরূপ নলিনীর 


উপর তুষারপাত হইলে হয়|! 
জাগিয়। জাগিয়া হইল খিন | 
অসিত চান্দের উদয় দিন || 


_ত্গানদাস্‌ 
চাঁদকলাসম দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল 
হাস শ্বাস তেল সার। 
-গোবিন্দদাস্‌ 
ও নিতি টাদ-কলা-সম বীয়ত | 
-গোবিন্দদাস 
করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নীঝর || 
-_গোবিন্দদাস 
পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে 
অধর নিরস ঘন শ্বাস । 
করতলে বদন সঘনে অবলম্বই 


গুণি গুণি জিবন নৈরাশ || 
-গোবিন্দদাস 
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নুনিক পুতলি তন মহিতলে শুতলি 
দারুণ বিরহ' হুতাশে | 
--গোবিন্দদাস 


করতলে বদন-চাদ রহ থীর। 
অহনিশি লোচনে ঝরতহি নীর || 
বিগলিত নিন্দ বহই ঘন শ্বাস। 
দিনে দিনে খিণ তনু জীবন নৈরাশ || 
_-গোবিন্দদাস 


হিমথতু হিমহত জনু অরবিন্দ | 
হেমবরণ মুখ ভেল তু মন্দ || 
_রাধামোহন 


এই বিরহদীনা রাধার মুতিতে বিরহিণী ফক্ষপ্রিয়ার গভীর ছায়৷ 
বিছামান । বস্তুতঃ বলা চলে যক্ষপ্রিয়ার আদলে রাধার এই বিরহিণী 
মৃতি আঁকা । কালিদাস বিরহিণী ফক্ষপ্রিয়ার যে বর্ণন৷ দিয়েছেন, তার 
পরিচয় এরূপ-- 
গাঢ়োৎ্কণ্ঠাং গুরুঘু দিবসেছ্বেঘূ গচ্ছৎস্ বানাং 
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যবপাহ্‌ । 
_মেঘধদূত ২২২ 


[ উতকণ্ঠায় কত দিন যায় 
জানি না তাহার তাই 
বৃঝি হিমহত পদ্মের মত 
সেইরূপ আর নাই | ] 


নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছননেত্রং প্রিয়ায়াঃ 
নিশ্বাসানামশিশিরতয়।৷ ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠিয়ু | 
হস্তন্যন্তং মুখমসকলব্যক্জি লম্বালকত্বা- 
দিন্দোর্দৈনাং তৃদনুসরণরিষ্টকান্তেবিততি :। 
-মেঘদত ২২৩, 


[ কীর্দিয়া কীদিয়। উঠেছে ফুলিয়া 
আখি দুটি তার জানি, 
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শ্বাসেততে মলিন হয়েছে শ্রীহীন 
তাপেতে অধরখানি, 
হান্তে চিবুক আন্ধা ঢাকা মুখ, 
না-্বাধা তাহার কেশ, 
সে যেন গে! ক্ষীণ মেধষেতে বিলান 
টাদ বিমলিন বেশ | ] 


মত্সন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে 
তামুনিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ || 


_মেষদূত ২।২৭ 
[ অবনি-শয়না সাংবী ললন। 
নয়নেতে ঘুম নাই, 
আমার খবরে প্রীতি দান করে 
রাতে দেখা কোরো তাই । ] 


আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ৈৈকপার্শাং 
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাব্রশেঘাং হিমাংশোঃ | 
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সাধমিচ্ছারতৈর্যা 
তাতমবোফৈৈবিরহমহতীমশ্ভির্াপয়স্তীমু ॥ 


_মেঘদূত ২1২৮ 
[ পূব কোণে লীন বুঝি অতি ক্ষীণ 
কলাশেষ চাদসম 
বিরহশয়নে অভিভূত মনে 
পাশে শুয়ে প্রিয়া মম, 
যে নিশীথ রাতি পেয়ে মোরে সাথী 
যাপিত ক্ষণের মত, 
সেই রাতি ঘোর, বিরহ-্কঠোর 
কাটায় কাদিয়৷ কত | 1২৩ 


২৩ “কলামান্লশেষাং হিমাংশো: তন্মিব' হলায় প্রকুতিসৌকুমায ধ্বনিত হয়েছে, 
“তাদুশকৃশতেইপি অবিল্প্তলাবণাত্বমূ । এই ভাবব্যঞজনা জ্ঞানদাসের একটি পদাংশে 
জ্পন্ট বিছ্িত। রাধার বিরহবর্ণায় কবি বলেছেন-_- 
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পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্‌ জালমার্গ প্রবিষ্টান্‌ 
পূর্বপ্রীত্যা গতমভিযুখং সন্নিবৃত্তং তষ্টখব | 
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্্তিচ্ছাদয়স্তীং 
সান্রেইহ্টীব স্বলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন স্ুপ্তামু | 
_মেধদূত ২২৯, 


[ অ.ত শিশির আলোক সমীর 

জানালার পথে আসে, 
করে পরিহার, পরশ তাহার 

এবে নাহি ভালবাসে, 
বারিপাতে ভারি পললব তারি, 

আঁখি মুদে বেদনায়,-- 
হেরি মেধদল স্বলের কমল 

নাহি জাগে, না ঘুমায় | ] 


নিশ্বাসেনাধরকিসলয়ক্রেশিনা বিক্ষিপন্তভীং 
শুদ্ধস্নানাৎ পরুঘমলকং নুনমাগগুলম্বম্‌ । 
--মেঘদূতি ২৩০, 


[ কিসলয় সম অধর নরম 
তাপি নিশ্বাস তার 
গণ্ডের তলে দোলায় সবলে 
রুক্ষ কেশের ভার ।] 


স। সন্্যস্তাভরণমবল! পেশলং ধারয়স্তী 


শয্যোৎ্সঙ্গে নিহিতমসক্দুঃখদূঃখেন গাত্রমূ 
_মেঘদত ২৩২. 


উঠিতে শকতি নাহি তার। 
জীবন মানয়ে ভার ॥ 
চৌদসি চাদ সমান । 
মলিন না ধরল বয়ান ॥ 
গোবিন্দদাস এই ভাবব্যঙজনার আশ্রয়ে লিখেছেন-_ 
কো জানে কাতি তবহি নাহি ছুটত 
জনু অবধিক শশিরেহা । 
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[ আভরণহীন তনুখানি ক্ষীণ 
দুঃখর ভারে তার 
শয্যার পরে নিক্ষেপ করে 
হেরি তাহা বার বার ] 
উদ্ধৃত পদাংশগুলির সঙ্গে গ্লোকগুলির ভাবে ও ভাষাতে কোন 
পার্থক্যই যে নেই, তা অনায়াসে হাদয়ঙ্গম হবে । বিরহিণী রাধার 
উল্লেখপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যক্ষপ্রিয়ারও উল্লেখ করেছেন, এমন পরিচয় 
পাওয়৷ যায়-_-যেমন, মানসীর “একাল ও সেকাল”, 'পত্র, প্রভৃতি 
কবিতা । এ থেকেও ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথও ফক্ষপ্রিয়া এবং 
রাধার বিরহরূপে হয়তো অভিন্নতা লক্ষ্য করেছিলেন। কেবল ফক্ষপ্রিয়া 
নয়, কালিদাসের অপরাপর নায়িকার বিরহরূপাভাসও রাধার মধ্যে 
খুঁজে পাওয়া যাবে। যখন বৈষ্ণব কবিরা রাধার বর্ণনা করেন, 
প্িবসে মলিন জন্তু চাদক রেহা” (বিষ্ভাপতি ), “জনি খিন দিবসক 
চন্দা+ (বিষ্ভাপতি ) ইত্যাদি, তখন মদনবিরহকৃশ রতির বর্ণনা 'শিশিন 
ইব দিবাতনম্ত লেখা (কুমারসম্ভব ৪18৬) ইত্যাদি স্মরণে আসে। 
স্মরণে আসে শিবপ্রণয়াকাজ্ষিণী কঠিন তপস্তালীন। 'শশাঙহ্ছলেখামিব 
পশ্যতো দিবা” ( কুমারসম্ভব ৫1৫৮ ) কৃশাঙী উমার বর্ণনা । 
বিরহে রাধার বলয় খসে পড়ার বর্ণনা__ 


কঞ্চণ বলয়৷ গলিত দুহ হাত। 


_বিদ্যাপতি 
কৃশ ভুজ ভুসন খিতিতলে গেল । 

--বিদ্যাপতি 
অঙ্গরি বলয় গলিত দুই পাণি। 

-গোবিন্দদাস 
বিগলিত বলয় বা বিসবল্লরি | 

-গোবিন্দদাস 


বিগলিত কম্ব-বলুয় কর-শকিশলয় | 
স্পগোবিদ্দদাস 
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মাত্র । বিরহিণী রাধাকে চিত্রপুত্বলিকারূপে বর্ণনা করা 


মাধব পেখলু' সে৷ ধনী রাই | 
চিতপুতলি জনু এক দিঠে চাই ॥ 


-বিদ্যাপতি 
সহচরি চিত্রপুতুলি সম চায় | 
_গোবিন্দদাস 
ঘন ঘন ঘুরত ঘন ঘন রোই । 
চীতপুতলি সম তব ভেল সোই || 
-রাধামোহন 


_-কালিদাসের বর্ননাকেই স্মরণ করায়। ছুষ্যন্তবিরহিতা সথী 
শকুস্তলার অবস্থা অনুরূপ ভাষায় প্রিয়ংবদা অনসুয়াকে জানাচ্ছে__ 
'অণস্থঞএ পেকৃখ দাব বামহখোবহিদবঅণা আলিহিদা ইব' ( ৪র্থ অঙ্ক) 
অর্থাৎ, অনন্ুয়া, একবার চেয়ে দেখ, ব! হাতে মুখ রেখে শবকুস্তলা 
কিভাবে বসে আছে, যেন পটে আঁকা ছবি । 

বিদ্ধাপতির আর একটি পদে বিরহিণী রাধার এই অবস্থাই বর্ণিত_ 


করকিসলয় সয়ন রচিত 

গগন মডল পেখী। 
জনি সরোরুহ অরুন স্থুতল 

বিনু বিরোধে উপেধী ॥ 
নব ঘন জঞ্চো৷ নির বরীসএ 

নয়ন উজ্জল তোরা । 
জনি সুধাকর করে কবলিত 

অমিয় বম চকোরা | 

কহ কমলবদনী 

কমন পূরুসে হর অরাধিঅ 

জন্গু কারনে তোঞ্ে খিনী ॥ 
উত্ত্গ পীন পয়োধর উপর 

লখিঅ অধর ছায়। | 
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কনক গিরি পবার উপজল 
বাপু মনোভব মায়৷ | 
তৌ” পুনু সে নারি বিরহে ঝামরি 
পলটি পরলি বেনী । 
সাস সমীরন পিবএ ধাউলি 


জনি সে কারি নগিনী ॥ 
--বি. প. ২৪৬ 


[ অন্নুবাদ--কিশলয়ের মতন করে মুখ রাখিয়৷ (কররূপে শয্যায় 
মুখ থুইয়া ) গগনমণ্ডল দেখিতেছে- যেন কোন বিরোধ না থাকা 
সত্বেও উপেক্ষা করিয়া কমল (মুখ) অরুণে (করের রক্তিম আভার 
সহিত উপমিত ) শয়ন করিল । তোমার উজ্জ্বল নয়ন_নবমেঘের মতন 
বারি বর্ষণ করিতেছে, যেন চন্দ্রকরে কবলিত হইয়া চকোর অমৃত 
উদৃগীরণ করিতেছে । কমলবদনি, বল কোন পুরুষের জন্য শিবকে 
আরাধনা করিতেছ ও ক্ষীণ হইতেছ? তোমার উত্তুজ্গ গীন পয়োধরের 
উপর অধরের ছায়া দেখিতেছি, যেন মদনদেবের শ্রেষ্ঠ মায়ায় কনক- 
গিরির উপর প্রবাল উৎপন্ন হইল। তাহাতে আবার বিরহে মলিনা 
রমণীর বেণী পালটিয়৷ পড়িয়াছে, যেন কালনাগিনী নিঃশ্বাস সমীরণ 
পান করিবার জন্য ধাবিত হইল। ] 

পদটিতে কঠিন তপস্তাবিশীর্ণ উমার দেহকান্তি বর্ণনার ছায়াও যেন 
লক্ষ্যীভূত হয়। শিবের জন্য তপন্যায় মগ্রা উমাও তো একপ্রকার 
বিরহিণীই। স্ৃতরাং বিরহিণী উমার ভাবমুন্দর মৃতি রাধার বিরহিণী 
মুত্তির মধ্যে অনায়াসে স্থান পেয়েছে, মনে করি। কোন পুরুষের জম্া 
হর-আরাধনা “কমন পুরুসে হর অরাধিঅ স্পষ্টতঃই উমার প্রতি 
্রহ্মচারীবেশী শঙ্করের প্রশ্ের প্রতিবিম্ব বলা চলে-. 

অোপযস্তারমলঃ সমাধিন৷ 
ন রত্মমন্বিঘ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ ॥ 


নিবেদিতং নিশ্বসিতেন সোহ্মণ। 
মনম্তু মে সংশয়মেব গাহতে । 
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ন দৃশ্যতে প্রার্য়িতব্য এব তে 
ভবিধ্যতি প্রাধিতদুলভঃ কথমু | 


অহে। স্থির কোহপি তবেপ্সিতে। যুবা 
চিরায় কণোতখ্পলশন্যতাং গতে। 
উপেক্ষতে যঃ শখলদ্বিনীজটাঃ 
কপোলদেশে কলমাগ্রপিললাঃ || 


মুনিবতৈতস্তামতিমাব্রকশিতাঃ 
দিবাকরাপ্রু_ ষ্টবিভূঘণাস্পদয্‌ | 
শশান্কলেখামিব পশ্যতে। দি'বা 
সচেতসঃ কস্য মনো ন দ্‌য়তে | 
-ক্যারসম্ভব ৫18৫-8৪৮ 


[যদি কাম্য পতিলাভ-_-এ সমাধি কেন ? 
রত্ব নাহি খোঁজে কারে, রত্বে খোজে সবে । 
তপ্ত নিশ্বাসেতে তব মনের কামনা 
পড়িয়াছে ধরা, তথাপি আমার মনে 
জাগিছে সংশয়- তব যোগ্য পতি আমি 

না হেরি ধরায়, প্রাথিত দুলভ হেন 
কিরপে সম্ভবে ? নিষ্ঠুর সে যুবা যারে 
করিছ কামনা 1 কেমনে নিশ্চল আছে 
হেবিয়! তোমার ধান্যমঞ্জরীর ন্যায় 

সস্ত দীর্ঘ জট আঘাত করিছে গণ্ড 

শন্য কর্ণোৎ্পল ? তোমারে নেহারি 
কার না কোমল মন হয় গে বাখিত-_ 
তপন্যায় অতিক্শরৌদ্রদগ্ধ তনু 
দিনের ললাটে যেন ম্লান চন্দ্ররেখা | ] 


কৰি বিদ্ভাপতি পূর্বরাগানভ্তর বিরহমষ্ছিত রাধাকে একটি পদে 


এঁকেছেন এরপ- 
মদনসরে মুরছলী 
চিরচেতন বালা । 
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দেখিল সে ধনি হে 
বাসি মালতি মাল! || 
সবি. প. ১৬৮ 

[ অন্কুবাদ-সেই ধনিকে দেখিলাম যেন বাসি মালতী-মালার মত 
পড়িয়া রহিয়াছে । ] 

-_স্পষ্টতঃই সথী সমাহিতিকা অগ্নিমিত্রের প্রেমে কাতরমলিন 
মালবিকার যে বর্ণনা! দিয়েছে, তারই পদ্চান্থুবাদ বলা চলে। কবি 
কালিদাস বিরহমলিন মালবিকাকে বাসি মালতীফুলের মালার সঙ্গেই 
তুলনা করেছেন, “মালবিআবি ইমেন্ু দ্িঅসেম্ অগুহ্দমূত্তা বিঅ 
মালদীমাল! মিলাঅমাণ! লকৃথীঅদি, অর্থাৎ মালবিকাও এই কদিনের 
মধ্যে গলায় পরে তারপর ফেলে দেওয়! মালতীমালার মত যেন কেমন 
শুকিয়ে শ্লান হয়ে গেছে। বিষ্ভাপতিতে অবশ্য বর্ণনার সৌন্দর্য 
ব্যঞ্জনাগু়তায় চমৎকারী হয়ে উঠেছে । 

বিচ্ভাপতি রাধার আর একটি বিরহচিত্র এঁকেছেন এরূপ-- 

মাধব জানল ন জিবতি রাহী | 
জত ব। জকর লেলে ছলি সুন্দরী 
সে সবে সোপলক তাহী ॥| 
সরদক সসধর মুখরুচি সোপলক 
হরিনকে লোচনলীল! | 
কেসপাস লএ চমরিকে সোপল 
পাএ মনোভব পীল। ॥ 
দসন দসা দালিবকে সোপলক 
বন্ধু অধর রুচি দেলী । 
দেহদস৷ সউদামিনি সোপলক 
কাজর সনি সখি ভেলী ॥ 
ভঞ, হেরি ভঙ্গ অনঙ্গ চাপ দিছু 
কোকিলকে দিহ বানী | 
কেবল দেহ' নেহ অছ লওলে 
এত বা অএলাহ জানী ॥। 
স্পবি, প. ১৮১ 
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[ অন্ুবাদ--মাধবঃ জানিলাম রাই আর বীাচিবে না। ন্ুুন্দরী 
যাহার যাহা লইয়াছিল তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিয়াছে । মনোভবের 
লীড়া পাইয়া (বিরহ-ব্যথিত হইয়া) শরতের চাদের ন্যায় মুখশোভ। 
টাদকে, হরিণকে লোচনলীলা ও চামরীকে কেশপাশ ফিরাইয়া দিল। 
দাড়িম্বকে দস্তশোভা, বান্ধুলিকে অধররুচি, সৌদামিনীকে দেহরুচি 
ফিরাইয়া দিল এবং সখী কাজলের ন্যায় (মলিন) হইয়াছে । জ্ধভঙগ 
দেখিয়া অনঙ্গ (পরাভব মানিয়াছিল এখন তাহাকে সেই ) ধনু দিল, 
কোকিলকে কণ্স্বর দিল; কেবল তাহার দেহ শ্রীতিমাত্র লইয়া 
রহিল। ] 

রাধা! বিরহের চরম অবস্থায় প্রকৃতি ও প্রাণীজগতে যার যার 
কাছে অতুলনীয় সৌন্দর্ষের উপাদানগুলি লাভ করেছিল, সেইগুলি 
প্রত্যেককে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এই ভাবপরিকল্পনা কবির সুকুমার 
সৌন্দর্যজ্ঞানের নিদর্শন সন্দেহে নেই । কিন্তু এ ভাববস্ত কালিদাস 
থেকেই গৃহীত । কুমারসম্ভব ও রঘুবংশে প্রকৃতি ও প্রাণীতে উম৷ 
ও ইন্দুমতীর স্ব স্ব দেহরূপলাবণ্য প্রত্যর্পণের কথ কালিদাস বলেছেন-_ 

পুনগ্রহীতুং নিয়মস্থয়া তয়! 

দ্বয়েইপি নিক্ষেপ ইবাপিতং ছুয়মূ | 

লতান্ত তন্বীঘু বিলাসচেষ্টিতং 

বিলোলদৃষ্টং হরিণাঙগনাস্থ চ || 

-ক্মারসম্ভব ৫1১৩ 

[ বতকালে যেন বাল! রাখিলেন ন্যাস 
তাহার সে এশুষ সে দুটির কাছে, 
বিলাসবিভ্রমন্রীনা তন্বী লতিকায় 
চঞ্চল চাঁহনিখানি _হরিণবধূতে | ] 


কলমন্যভূৃতাস্থ ভাঘিতং 
কলহংসীঘৃ মদালসং গতম্‌ । 
পৃঘতীঘ্‌ বিলোলমীক্ষিতং 
পবনাধতলতাস্ু বিভ্রমাঃ || 
-বরধুবংশ ৮1৫৯ 
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[ কোকিলকণে তোমার কলভাষণ, কলহংসীতে মদালস গতি, 
হরিণীতে চঞ্চল দৃষ্টি, বায়ুকম্পিত লতায় বিলাসলীল! (রেখে গেছ )।] 
কেবল বিরহের বহিঃরূপ অঙ্কনে নয়, বিরহের অন্তর্গহন রূপ 
পরিস্কুটনেও বৈষ্ণব কবিরা কালিদাস দ্বারা প্রাণিত হয়েছেন। বিরহ 
বেদনাকালে প্রকৃতির মধ্যে প্রিয়জনের অন্নুভবকল্পনা সংস্কৃত সাহিত্যের 
কাব্যরীতি এমন বলা অনুচিত হবে না। রামায়ণে রামচন্দ্র সীতাবিরহে 
তাবৎ বস্তপুঞ্জে সীতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন__ 
পদ্মকোশ-পলাশানি দ্রষ্টুং দৃষ্টিহি মন্যতে | 
সীতায়াঃ নেত্রকোশাভ্যাং সদৃশাণীতি লক্ষ্মণ | 
--কিফিদ্ধাকাও 
[ লক্মণ ! এ পগ্মপলাশগুলি সীতার নয়নতুল্য বলে এদিকে 
আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে । এ বৃক্ষসমূহ থেকে বিনির্গত এবং পদ্মকেশর 
সংসর্গে স্থবাসিত এই মনোহর বায়ু, সীতার নিঃশ্বাসের ন্যায় প্রবাহিত 
হচ্ছে । 
এই ভাববীজই পরবর্তী সংস্কতসাহিত্যে অঙ্কুরিত ও পল্পবিত 
হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে কালিদাসের কাব্যে তা অতুলনীয় সৌন্দর্যে 
প্রকাশ পেয়েছে । রামগিরিপ্রবাসী যক্ষ পত্বীবিরহে প্রকৃতির মধ্যে 
প্রিয়তমাকে অন্বেষণ করছে। বিরহীর দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীতে প্রিয়তমা 
মিশে আছে _ 
শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং 
বক্ত চ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বহভারেঘু কেশান । 
উৎপশ্যামি প্রতনূঘূ নদীবীচিঘু ভ্রবিলাসান 


হন্তৈকপ্মির কচিদপি ন তে চও্ডি সাদৃশ্যমন্তি || 
-"মেধ্দূত ২৪৩ 


[ লতায় তোমার দেহ সুক্মার, 
হরিণ নয়নে হেরি 
আঁখি মনোলোতভা, শশী মাঝে শোভা 
সুন্দর বদনেরি, 
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শিখীর পালক তোমার অলক, 
ভ্রবিলাস জনে ঢেউ, 

কি বলিব হায় হয় ন৷ কোথায় 
তুলন! তোমার কেউ। ] 


খতুসংহারেও দেখা যাবে, বিরহী পথিকেরা জলেস্থলে প্রিয়া- 
অবয়বের চারু মাধুরী দর্শনে প্রিয়তমাকে স্মরণে রোদনভারাক্রাস্ত 
হয়েছে 
অসিত-নয়ন-লক্ষমীং লক্ষয়িত্বোৎ্পলেঘু 
কণিতকনককান্ধীং মত্তহংসম্বনেঘু | 
অধররুচিশোভাং বন্ধুজীবে প্রিয়াণাং 
পথিকজন ইদানীং রোদিতি ভ্রান্তচিত্তঃ ॥| 
_ শরঘর্ণন। ২৪শ শ্বোক 


[ প্রিয়তমে ! আজ প্রেয়সীবিরহকাতর পথিকদের হূর্দশার অস্ত 
নেই। প্রফুল্ল কমলদলে তাদের অসিতনয়না প্রিয়তমার নয়নকাস্তি, 
মদমুখর কলহংসকুজনে তাদের কনককাঞ্চীগুণের রুণুধ্বনি ও বীধুলি- 
কুন্থমৈ তাদের অধরের মনোহর আরক্তকান্তি দেখে আত্মবিস্মৃত হয়ে 
পথিকের! কতই না কীদছে। ] 

বৈষ্ণব কবির রাধা ও কৃষ্ণ এই ভাবরসেই আব্রছদয়। বিরহে 
রাধা দিক্চক্রে আবিষ্কার করে কৃষ্ণদেহকান্তি, অনুরূপভাবে কৃষ্ণ রাধার। 
কালিদাসীয় ভাবসম্পদের ছায়ায় বৈষ্ণব কবির রাধা ও কৃষ্ণ স্থাবরজঙ্গমে 
পরস্পরকে পরস্পর দর্শন করেছে, ধারণা 

থাবর অঙ্গন মনহি অনুমান । 
সবহিক বিসর তোহার হয় ভান || 
_-বিদ্যাপতি 
বনউপবন কুপ্জ-কূটীরহি 
সবহি' তোহে নিরূপ | 
--বিদ্যাপতি 
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গগনে ভুবনে দশদিক গণে 
তোমারে দেখিতে পাই । 
স্ত্ঞানদাস 


কৃষ্ণবিরহাতুরা রাধার গভীর অন্তবেদনার প্রকাশে কবিরা 
কালিদাসেরই ভাব ও ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। রাধার বিলাপে মিশে 
আছে রতির বিলাপ, শকুম্তলার নিবিড় বেদনা, উমার সকরুণ 
হাদয়াতি । 
কালিদাসের রতিবিলাপের- 
অলিপড্ক্িরনেকশস্তুয়া 
গুণকৃত্যে ধনুঘো নিযোজিতা | 
বিরুতৈঃ করুণস্বনৈরিয়ং 
গুরুশোকামনুরোদিতীব মাম্‌ ॥। 
--কৃমারগন্তব ৪1১৫ 
| হায় ভ্রমরের :-যাদের সাজায়ে 
ধনুগুণ হত রচনা 
আমার এ দূখ দেখি হের তারা 
গুণ গুণ করি কেদে হল সার! 
কি করুণ সমবেদন। ! ] 


ইত্যাদির প্রতিধ্বনি_ 
পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা | 
পিয়৷ বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা || 
_-গৌবিন্দদাঁস 
আর “ত্বদধীনং খন দেহিনাং মুখম্*-এর প্রতিধ্বনি বিষ্যাপতির 
নখ গেও পিয়া সঙ্গ হুখ হাম পাশ'-এ স্পষ্ট আভাসিত। 
কৃষ্ণের মথুরা যাবার কথা শুনে যখন রাধা বিলাপ করে বলে-- 
সজনি জানল কঠিন পরাণ । 


ঝজপুরি পরিহরি যাওব সে৷ হরি 


শুনইতে নাহি বাহিরাণ || 
-গোবিন্দদাস 


বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার 20? 


কিংবা কৃষ্ণের মথুরা চলে যাবার পর রাধা যখন বলে-_ 
হৃদয় বড় দারুন রে 
পিয়। বিনু বিহরি নজায়ে । 
_বিদ্যাপতি 


[ অন্ুবাদ--( আমার ) হৃদয় অত্যন্ত কঠিন যে, এখনও প্রিয়বিরহে 
বাহির হইয়া যায় নাই | ] 
তখন রতিবিলাপই স্মরণে আসে 


উপমানমভূদ্ধিলাসিনাং 
করণং যত্তব কান্তিমত্তয়। | 
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং ন 
বিদীধ্যে কঠিনাঃ খলু স্ত্িয়ঃ | 
_ক্মারসম্ভব ৪81৫ 


[ হে প্রিয়, কবিরা যে তনুর সাথে 
রূপের দিতেন তুলন। 
সে তনুর হেরি দীন দশ] হেন 
ফাটে না আমার এ পরাণ কেন ? 
পাঘাণে কি গড়া ললন৷ ? 


রাধার ক্রন্দন যখন উচ্ছ(সিত হয় অসন্া বেদনায়, মৃত্যুকামনায় 
সখীদের কাছে নিবেদন করে-_ 
সন সেজ হিয় সালয়রে 
পিয়াএ বিনু মরম মোয়ে আজি । 
বিনতি ববুঞ্েো সহি লোলিনি রে 


মোহি' দেহে অগিহর সাজি || 
-বি. প. ১৫৮ 


[ অন্গুবাদ_আজ আমার ঘরে প্রিয় নাই, শৃহ্া শয্য। হাদয় বিদীণ 
করিতেছে । প্রিয়বিরহে আজ আমি মরিব। সখি মিনতি করিতেছি, 
আমার দেহ আগুনে সাজাইয়া দাও । ] 
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-_-তখনও রতির বিলাপের কথাই মনে পড়ে । মনে পড়ে মদনসখা 
বসন্তকে রতির করুণ মিনতি বচন-_ 


কসুমাস্তরণে সহায়তাং 

বহুশ: সৌম্য গতস্তমাবয়োঃ | 
করু সংপ্রতি তাবদাশ মে 
প্রণিপাতাঞ্জলি-যাচিতশ্চিতাম্‌ ॥ 


তদনু জলনং মদপিতং 
ত্বরয়ের্দক্ষিণবাতবীজনৈ: | 
বিদিতঃ খলু তে যথ! স্মরঃ 


ক্ষণমপ্যুৎসহতে ন মাং বিনা ॥ 
--্কুমারসম্ভব ৪1৩৫-৩৬ 


| কত সহায়তা করিতে মাধব 
পুষ্পশয়ন রচনে 
করজোড় করি কহিতেছে রতি 
রাখ তার কথা, রাখ এ মিনতি 
রচি দাও শেষ শয়নে । 
সে শয়ন রচি, দিও তুমি দিও 
অনল দিও এ শরীরে 
দখিন সমীরে জাগায়ো অনল 
মোরে না দেখিলে হয় সে বিকল 
সহে না তিলেক দেরি রে |] 


কৃষ্ণ মথুরায় যাবার জন্য প্রস্তুত হলে রাধা ছুঃখে কাতর হয়ে 


'খলে-- 
রাখব আপন পরান । 


হমকে করব জলদান || ( বিদ্যাপতি ) 
-_বি. প. ১৫৭ 


[ অনুবাদ-নিজের প্রাণ রক্ষা করিবে । আমাকে জলদান করিবে 
( তুমি বিদেশে গেলে আমি বিরহে মরিয়া যাইব ; আমার উদ্দেস্ট্ে 
এক অগ্রলি জল দিও ) | ] 
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শকুস্তলাও হুষ্যন্তের প্রেমে কাতর হয়ে অদর্শনজনিত বিরহে সখীদের 
জলাঞ্জলি দেবার অন্নুরোধ করেছে দেখা যায়--“অগ্নহা অবস্সং সিঞ্চহ মে 
তিলোদঅং' অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্টে এক গণ্য জল দে। এর 
ব্যঞ্জিত অর্থ এই যে, রাজা ছুষ্যন্তের সঙ্গে মিলন না ঘটলে বিরহে 
মৃত্যু নিশ্চিত এবং সেই কারণে মৃত্যুযাত্রীর উদ্দেশ্টে জল দেওয়ার 
রীতিটুকু সখীরা যেন পালন করে । 
রতিও মদনবিরহে মৃত্যু হলে বসম্তকে সলিলাঞ্জলি দেবার কথা 
বলেছে দেখা যায়__ 
ইতি চাঁপি বিধায় দীয়তাং 
গলিলস্যাপ্রলিবেক এব নৌ । 
_ক্নারসম্তব 81৩৭ 
[ একবার শুধু অঞ্জলি ভরি 
জনর্দান কোরো হে সখা ] 


কৃষ্দের প্রেমস্ত্রখস্মৃতিকাতর রাধা যখন বিলাপ করে বলে_ 
সো সব পিরিতি আরতি চরিত 


সে কথা কহিব কায় । 
পোঙরি সোঙরি সে সব কাহিনী 
পরাণ ফাটিয়৷ যায় || 


- বলরাম দাস 
_তখন মনে হয় রতির বিলাপের ভাষাই যেন রাধার কণ্ে ধ্বনিত 
হয়ে উঠেছে । রতিও ঠিক অবিকল এই ভাষাতেই বলছে-- 
শিরস! প্রণিপত্য যাচিতানি 
উপগৃঢানি সবেপথুনি চ। 
স্ুরতানি চ তানি তে রহঃ 
স্মর সংস্মৃত্য ন শান্তিরস্তি মে ॥। 
--কমারসম্ভব 81১৭ 


[ হে দঘ্িত, সেই যে অতি সঙ্গোপনে মাটিতে কত মাথ! কুটিয়া, 


কত কাকুতিমিনতি জানাইয়া তুমি আমার সকম্পন আলিঙ্গন প্রার্থনা 
14 
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করিতে, সম্তোগের জন্য লালায়িত হইতে আজ তাহা মনে করিয়া 
আমি যে আর তিচিতে পারিতেছি না, আমার যে কিছুতেই স্বস্তি 
হইতেছে না। -_রাজেন্দ্রনাথ বি্যাভূষণ কৃত অনুবাদ ] 
আর একটি পদে রাধা! বলছে-তোমার বিরহে এখনও যে বেঁচে 
আছি, তাতে বড়ই লজ্জা 
বিরহ দহ'নদহ তইও জীব রহ 
সব তহ ই' বড়ি লাজে | ( বিদ্যাপতি ) 
--বি. প. ৫৩৬ 
[ অনুবাদ _বিরহাগ্সি দগ্ধ করিতেছে, তথাপি জীবন রহিয়াছে, 
সকলের অপেক্ষা এই বড় লজ্জা । ] 
রতিও ঠিক অশ্ুরূপ ভাষায় বলছে-মদনকে ছেড়ে ক্ষণমাত্রও যে 
জীবিত আছি এই পরম অপবাদ চারিদিকে ঘোষিত হয়েছে । এর চেয়ে 
বড়ো লজ্জার আর কিছু নেই 
মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ 
ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে! 
বঢনীয়নিদং ব্যবস্থিতং 


রমণ ত্বামন্যামি যদ্যপি || 
_-কৃমারসন্তব ৪1২১ 


[ যাব যাব আমি সাথে যাব তব 
রব না৷ তোমারে ছাড়িয়। 
মদনবিহীন তিলেকের তরে 
রতি ছিল বাঁচি ? হায় চিরতরে 
অপবাদ গেল রহিয়া | ] 
কৃষ্ণ ক্ষণমাত্র আগে মথুরায় চলে গেছে। রাধা সেই কারণে 
আলুলায়িতকুস্তলা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে আকুল স্বরে কীদছে। 
রোদনকারিণী রাধার চিত্র বৈষ্ণব কৰি এঁকেছেন এরূপ-- 


আলাঞা কবরীভার দূরে করে অলঙ্কার 
ভূমে পড়ি কান্দে উচ্ন্বরে | 
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প্রাণনাথ বলি কান্দে ধৈরজ নাহিক বান্ধে 
সঘনে কান্দয়ে কলরবে। 
--গোপান দাস 


স্পষ্টতঃই মদনভম্মের পর বিলাপিনী রতির চিত্র স্মরণে আসে। 
কালিদাস মদনশোকে বেদনাকুল রতির বর্ণনা করেছেন এবূপ-_ 


অথ সা পুনরেব বিহ্বল 
বসুধালিঙন-ধূসরস্তনী | 
বিললাপ বিকীণমূর্ধভা 
সমদূতখানিব কবতী স্বথলীম || 
-কৃমারসম্ভব 818 


[ বিহ্বল! হল পুনঃ কাদবধূ, 
কাদিয়। উঠি পরাণী 
ধরণী পরশে বূসরিত হিয়া 
ঘনকেশভার পড়ে আকলিয়া 
সাথে কাদে তার বনানী । ] 


এরই ছায়ায় গোবিন্দদাস রাধার বিরুহীরূপ নিম়োক্ত পদাংশে 
ফুটিষে তুলেছেন, অন্ুমান__ 


ধলি ধ্যর ধশী ধৈরজ না রহ 
ধরণী শুতল ভরমে । 
মুকত কবরী ভার হার তেয়াগল 


তাপিত ভিসিত পরাণে || 


বস্তুতঃ, বিরহের পদগুলিতে রাঁধা-হদয়ের যে বিলাপ শুনতে পাই, 
তাতে কান পাতলে রতির বিলাপের তীত্র করুণ আত্তির ভাষাই শোনা 
যাবে, আমাদের বিশ্বাস । 

যক্ষ যখন বিরহের প্রগাঁচতায় বলে-- 


অঙ্গেনাঙং প্রতন্‌ তনুন৷ গাঢতপ্ডেন তণ্তং 
সাম্রেণাশ্রতমবিরতোথতকণ্ঠমুখকণ্ঠিতেন | 


212 বৈষ্ব কবিতায় কানিদাসের উত্তরাধিকার 


উল্টোচ্ছাসং সমধিকতরোচ্ছাসিনা দূরবতী 
সহ্কক্লৈস্তিবিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গ: || 
_মেধদূত ২৪১ 
[ তোমার সহচর দুরে রয়েছে, প্রতিকূল বিধি তার পথ রুদ্ধ 
করেছে, সে তার কৃশ সন্তপ্ত অশ্রুযুক্ত উৎকণ্ঠিত দীর্ঘনিঃশ্বাসী শরীর 
দ্বারা তোমার অতিকৃশ তপ্ত অশ্রুর্িন্ন অবিরত উৎকন্ঠিত উষ্ণ নিঃশ্বাসময় 
শরীরে মনে মনে প্রবেশ করছে ।- রাজশেখর বন্্র কৃত অনুবাদ ] 
তখন তার যে প্রেমোৎকগা প্রকাশ পায়, সেই প্রেমোৎকগার 
তীব্র রূপ জ্ঞানদাসের রাধার মধ্যেও অবিকল দেখতে পাই। তার 
রাধার কণ্ঠেও ঠিক এই আবেগতীব্রময় ভাষাই ধ্বনিত হয়-_ 
রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর । 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥| 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে । 
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে || 
-পদকল্পতরু ৭৪৮ 
কালিদাসের প্রেরণায় জ্ঞানদাসের পক্ষে উদ্দীপিত হওয়া অসম্ভব 
মোটেই নয় । রবীন্দ্রনাথে কালিদাসীয় ভাবই বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য- 
দিয়ে বিবতিত হয়ে রূপ পেয়েছে_ 
প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে । 
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন 
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ' হৃদয়ের ভরে | 
মুরছি প্রড়িতে চায় তব দেহ 'পরে | 
- দেহের মিলন, কড়ি ও কোমল 
কালিদাসে দেহমিলনের আকৃতি তীব্রতা পেয়েছে, আর রবীন্দ্রনাথ 
মিলনে দেহের আকৃতি থাকলেও ত1 ইঞ্জ্রিয়জমিলনের উধ্বভিমুখীন । 
দেহসরোবরের তীরে কবি হৃদয়ের জন্য ক্রন্দন করেছেন । কবি যেন 
এখানে ভোগ হতে ভোগবিরতির প্রতি উন্মুখ । মেঘদুতের ভাববস্তর 
প্রভাব বৈষ্ণব পদাবলীতে আরও লক্ষ্য কর! যাবে । “ম্বপ্পে সমাগম” 
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পদাবলীর এই বিষয় ব্যবহার মেঘদুতেই আভাসিত। স্বপ্ে প্রিয়ার 
উপস্থিতি অন্থুভব করে বাহু প্রসারণে যক্ষ তাকে বাঁধতে চায়। কিন্তু 
্বপ্প ভেঙ্গে যায় ক্ষণমুহূর্তে। আলিঙ্গন আর হয় না। ছুটি বাহ শুন্ে 
বিফল প্রসারিত হয়ে থাকে। তাই দেখে বনদেবতারা করুণ কান্নায় 
নয়নপল্লব আর্দ্র করে- 

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নিদয়াশ্েষহেতো 

লব্বায়ান্তে কথমপি ময়! স্বপ্রসন্দর্শনেঘু । 


পশ্যস্তীনাং ন খলু বহুশে] ন স্বলীদেবতানাং 
মুক্তাস্থলাস্তরুকিসলয়েষবশ্লেশা; পতস্তি ॥। 


_-মেধদূত ২1৪৫ 

[ স্বপন মাঝারে হেরিয়৷ তোমারে 

আলিঙ্গনের লাগি, 
আকাশের গায় প্রসারি বৃথায় 

হন্ত মিলন মাগি ; 
হেরিয়৷ কাতর সে প্রয়াস মোর 

বনদেবতার দল 
অশ্রু ঝরায় শিশির কণায় 

কিসলয়ে অবিরল | ] 


বস্থু রামানন্দের একটি পদে এই স্বপ্ধে দর্শনের করুণ বেদনা 

মর্মম্পর্শী রূপ লাভ করেছে । রাধা স্বপে দেখে কৃষ্ণ তাকে নিবিড় 
আলিঙ্গনে বেঁধে সত্ব স্নেহপরশে চুম্বন করছে । আনন্দে রাধা পুলকিত 
হয়ে ওঠে। সত্যি ভেবে লজ্জায় মুখ ফেরাতে চায়, এমন সময় স্বপ্ন 
যায় ভেঙ্গে । রূঢ় বাস্তবতায় রাধার চোখে চারিদিক শৃন্তময় হয়ে ওঠে । 
নিদারুণ বেদনায় রাধার চোখের জল বন্যার ধারায় ঝরে পড়ে _ 

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী । 

পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি ॥ 


শাউন মাসের দে রিমিঝিমি বরিখে 
নিন্দে তনু নাহিক বসন । 
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শ্যাম-বরণ এক পুরুষ আসিয়! মোর 
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন | 

বলি সুমধুর বোল পুন পন দেই কোল 
লাজে মুখ রহিলু মোড়াই | 

আপন করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন 
বলে কিন যাটিয়৷ বিকাই || 

চমকি উঠিল জাগি কাপিতে কাপিতে সখি 
যে দেখিলু সেহ নহে সতি। 

আকল পরাণ মোর দনয়নে বহে লোর 


কহিলে কে যায় পরতীতি || ( বস্তু রামানন্দ ) 
_পদকল্পতরু ১৪৫ 


রাধার এই বিরহোম্বত্ত রূপে প্রেমের তপস্তায় আত্মলীনা উমারও 


ছায়! প্রত্যেক্ষ হবে। ঘুমের ঘোরে রাধার প্রলাপ, কৃষ্ণকে আলিঙ্গনের 
জন্য বাহুপ্রসারণ ইত্যাদির বর্ণনা গোবিন্মদাসের একটি পদে সংলক্ষ্য 
হয়। কৃষ্ণের কাছে গিয়ে রাধার এই উন্মাদরূপের পরিচয় তুলে ধরে 
সথীরা বলছে-- 


ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ | 

রভসে আঁলিঙ্গই করি কত ছন্দ | 
জাগরে নিয়ড়ে না হেরি তোহে কান। 
সে৷ রস-পরশ সপন করি মান || 


»্পদকলতরু ১৮৩০ 


করে সখী যা বলছে, তারই ভাবানুসরণ ধারণা হবে । 
প্রেমবেদনার পরিচয় দিচ্ছে এরূপ-_ 


ব্রিভাগশেঘাস্্র নিশাস্গ চ ক্ষণং 
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত। 
ক নীলকণ্ঠ ঝজসীত্যলক্ষ্যবাক্‌ 
অসত্যকণ্ঠাপিত বাহুবন্ধনা || 


স্পষ্টতঃই ব্রহ্মগারীর ছদ্মবেশী শঙ্করের কাছে উমার অবস্থ। বর্ণনা 


সথী উমার 


-_-কমারসম্ভব ৫1৫৭ 
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[ সখী আমাদের রাত্রিতে ত ঘুমায়ই না, যদিও বা শেষরাত্রিতে 
কখনও একটু চোখ বোজে, সামান্য একটু তন্দ্রা আসে, অমনি হঠাৎ 
জাগিয়া উঠে, ওহে নীলক, আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাও, বলিয়া 
ঘুমের ঘোরে, আপনা-আপনি কত কি বলিতে বলিতে যেন কার কগ 
জড়াইয়া ধরিবার নিমিত্ত ভূজলতা বাড়াইয়৷ দেয়। -_রাজেন্দ্রনাথ 
বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ ] 

বিরহজ্বরে আতুর রাধাকে পদ্মপত্রে শুইয়ে দিলেও শান্তি হয় না। 
সখীরা বলে দেহের শীতলতা আনা তো দুরের কথা, দেহের তাপে 
পন্মপত্রই ধূসর যান হয়ে যায়_ 


তাপে তাপিত তন্‌ জেঠহি মাহ । 

কতয়ে সহব আর ধিরহক দাহ || 

যতনে নেপয়ে যব মলয়জ পঙ্ক | 

জ্বলি যায়ত তাহে বিরহ আতঙ্ক || 

কতয়ে কহুব দূখ নিঠুব মাধাই | 

তুয়া আশোয়াসে খোয়ল ধনি রাই || 

কিশলয় তলপে শুতায়ই কোই । 

হ। হরি শবদে উঠয়ে তব রোই || 

ভসম সমান যব হোয়ত সোই | 

কালিন্দিনীরে পিনায়ই কোই ॥ 

কত পরকারে শিতল করু অঙ্গ | 

বাঢ়য়ে দ্বিগুণ দহন অনঙ্গ || ( রাধাবলভ দাস ) 
_-পদকল্পতরু ১৭২৫ 


কমরিনি-কিশলয় শেজ বিছাই | 

সহচরি মেলি শুতায়লি তাই ॥ 

শতগুণ মদন-দহন তহি' ভেন। 

সে৷ তনু পরশে ভপম ভই গেল ।| ( গোবিন্দদাস ) 
--পদকল্পতর ১৭২৭ 


কোই নলিনিদলে শেজ বিদ্বাওই 
তাহি স্থুতাওলি রাই । 
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অঙ্কি তাপ ভসম ভোই জাওত 
উঠত মদন চিতাই | ূ 
_-গোবিন্দদাস 
প্রেমবিবশা উমার সম্পর্কে সখীরাও ব্রন্ষচারীকে অনুরূপভাবে 
জানাচ্ছে__ 
তদ। প্রভৃত্যন্মদনা পিতু গৃহে 
ললাটিকা-চন্দন-ধূসরালক। | 
ন জাতু বাল লভতে স্ম. নিবৃতিং 
তুঘারসজ্ঘাত শিলাতলেঘ্বপি । 
_-কমারসম্ভব ৫1৫৫ 
[ তদবধি পিতৃগৃহে উমা বাস করিতেছিলেন বটে, কিন্তু মদনের 
প্রাহ্বভাবে ইহার প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছিল। দেহ মন সব যেন 
পুড়িয়া খাক হইতেছিল। মদনের তাপাধিক্যে এই বালা ললাটে 
গাট চন্দনের এমন তিলক পরিতেন যে, তাহাতে ইহার চুর্ণকুস্তলগুলি 
একেবারে ধূসর হইয়া যাইত । উমা কঠিন পাথরের মত বরফের চাপের 
উপর পড়িয়া থাকিতেন, যদি এততেও শরীর একটু জুড়ায়, কিন্ত 
কিছুতেই সে হৃদয়ের জাল! নিবৃত্ত হইত না। -_রাজেন্দ্রনাথ বিষ্ভাভূষণ 
কৃত অন্থুবাদ ] 
রাধা বিরহের ছুঃখতাপকে ভূলতে চায় ম্মৃতিরোমন্থনে ৷ প্রিয়সথীদের 
সঙ্গে হাস-পরিহাসে আর রত হয় না। কেবল কৃষ্ণের গুণগান করে। 
কৃষ্ণের কথা বলতে বলতে অশ্রুমুখী হয়_ 


নয়নকমলে জল গলয়ে সদায় । 
বিরলে বসিয়া সে তোহারি গুণ গায় || 
-ঘনশ্যাম দাস 
কি কহব রাইফ লেহ]। 
তুয়া গুণ গণিগণি দশমী দশাশ্রমী 
দূরবল ভেল নিজ দেহা | 
মাধব তু যব আওলি মধুপুর 
রাইক অথির পরাণ । 
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কানু কানু করি ফুকরই সুন্দরী 
দিন রজনী নাহি জান | 


-গোবিন্দদাঁস 


অস্করূপভাবে দেখতে পাই তপস্তালীনা উমাও নীলকগ মাহাত্ম্য গান 
করে। গান করতে করতে অশ্রু স্থলিত হয়। তাই দেখে সখীরাঁও 
অশ্রুবিন্দ্ু ত্যাগ করে_ 
উপাত্তবণে চরিতে পিনাকিনঃ 
সবাম্পকণ্ঠস্খলিতৈঃ পদৈরিয়য । 
অনেকশ: কিননররাজকন্যকা 
বনাস্তসঙ্গীতসখীররোদয়ং || 
| _-কৃমারসম্ভব ৫1৫৬ 


[ কাননকৃঞ্জেতে যবে পিনাকীচরিত 
করিতেন গান, কিমররাজার কন্যা 
হেরি পার্বতীর ব্যথা অশরুদ্ধবাণী 
স্খলিত-অক্ষর কাদিতেন সাথে মাথে | ] 


রাধা যখন বিরহের গভীর বেদনায় বলে- কৃষ্ণ বিচ্ছেদে আমার 
চোখে ঘুমই আসে না, স্বপ্পে সমাগম হবে কি প্রকারে ? 
অবিরল পরএ মদন সরধার। | 
একল দেহ' কত সহত হমারা || 
সপনেহ তিল এক তহি সঞ্চো রঙ্গে । 
নিন্দ বিদেসল তহ্ছি পিয়া সঙ্গে || ( বিদ্যাপতি ) 
_-বি. প. ১৬২ 


[ অন্ুবাদ-_-মদনের শরধারা অবিরল (আমার উপর ) পড়িতেছে, 
আমার এই একা দেহ কত সহিবে | স্বপ্পেও যদি তিলেকের (জন্ত) 
তাহার সঙ্গে (আর) রঙ্গ (কেলিকৌতুক হইত )। ( কিন্তু তাহ! হয় না 
কেননা ) আমার নিদ্রা তাহার সঙ্গে বিদেশে চলিয়া! গিয়াছে। 
(যেদিন হইতে প্রিয়তম বিদেশে গিয়াছেন, সেইদিন হইতে নিদ্রাও 
আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কাজেই স্বপ্লেও তাহার দর্শন ছূর্লভ )। ] 
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_-তখন দুষ্যান্তের উক্তিরই প্রতিধ্বনি মনে হয়। শকুস্তলাকে হারিয়ে 
যখন দুষ্যন্ত বিরহব্যথায় তীব্র কাতর, তখন বিদূষককে বলছে-ন্বপ্ে 
যে প্রিয়াকে দেখব তার উপায় নেই কারণ ঘুমই হয় না _“প্রজাগরাৎ 
খিলীভূতততস্তাঃ ব্বঞ্পে সমাগম? অর্থাৎ জাগরণহেতু স্বপ্নের সম্ভাবনাই 
যেখানে নেই, সেখানে আর স্বপ্পে দেখার কথা ওঠে না। 

মেঘদুতেও অনুরূপ ভাব পরিলক্ষিত হয়। যক্ষ বলছে__ 

মতসন্তোগঃ কথমূপনয়ে স্বপ্ুঞজোৎপীতি নিদ্রা 
, মাকাওক্ষত্তীং নয়নসনিলোৎ্শীড়রুদ্ধাবকাশামূ। 
_মেঘদৃত ২৩০ 

[যদি স্বপ্নেও আমার সঙ্গলাভ হয়_এই আশায় সে নিদ্র। কামন৷ 
করছে, কিন্তু জাখিজলের প্রবাহ বাধা দিচ্ছে । ] 

বিরহতাপিত রাধা হৃদয়ের শান্তি খুঁজে । মনের বেদনা জ্বালা 
জুড়াবার জন্য তাই যযুনাতীরে ছুটে যায় । কুপ্কুটীরে, কদম্ববনে 
তাপিত প্রাণ শীতল করার বাসনায় উতলা ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ছূর্ভাগ্য 
যে তাতে বিপরীতই ঘটে, রাধার বিরহ-বেদন৷ প্রশমিত না হয়ে বরং 
দ্বিগুণ তর জ্বলে ওঠে_ 

মরমক বিরহজ দহন নিবারিতে 
যমুনাতীর যব গেলা । 
কর্জকৃটর কদঘ্বন নিরখিতে 
দ্বিগুণ উতাপিত ভেলা 11 ( অজ্ঞাত ) 
-_পঁদকলতর ১৮৬৩ 
এই ভাববস্ত স্পষ্টতঃই কালিদাস থেকে আহত, ধারণা । উর্বশীর 
প্রেমোন্ত্ত পুরূুরবাও বিরহে শান্তি পাবার জন্থ প্রমোদ উদ্ভানে প্রবেশ 
করে কিন্তু তাতে বিচ্ছেদব্যথা প্রশমিত না হয়ে দ্বিগুণ জলে ওঠে 
দেখতে পাই । পুরুরবা বিদুষককে বলছে--বয়স্ত সাধু মনসা সমথিত 
আপৎ্প্রতীকারঃ কিল মমোগ্ভানপ্রবেশঃ । তচ্চান্যঘৈবোপপন্নম্, বিবি- 
ক্ষো্য্যদিদং নুনমুদ্ভানং তাপশাস্তয়ে। শ্রোতসেবোহামানত্ত প্রতীপতরণং 
হি ত৮ অর্থাৎ বয়স্ত, উদ্ান প্রবেশ আমার অস্থির হৃদয়ের শাস্তির কারণ 
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হবে বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন যে তা একেবারে বিপরীত হল, 
দেখছি । মনে ভাবলাম এক, হল অন্ত । খরল্োতে যাকে ভাসিয়ে 
নিয়ে চলেছে, তার পক্ষে এ আোতের প্রতিকূলে যাবার বৃথা চেষ্টার 
ন্যায়, আমার এই উগ্ভান প্রবেশ একেবারে নিরর্থক হল। 
মিলনে যে চাদ গ্রীতিসঞ্চার করত, বিরহে সেই চীদকে দেখে রাধ৷ 
মুখ আনত করে, মুছিত হয়_ 
হিমকর পেগি অনত কর আনন 
রহত করুণাপব হেরি । ( বিদ্যাপতি ) 
--পদকল্পতরু ১৮৭৯ 
চন্দন পরশে চমকি ধনি উঠই' | 
হিমকর-কিরণে মুরছি মহী লুঠই ॥ ( গোবিন্দদাস ) 
-পদকল্পতরু ১৭২৭ 
মলয়ানিল বিঘ পবনসমান | 


ছি 


হমকর-্দরখনে হরয়ে গেয়ান || (রাধাবলভ দাস) 
_-পরকল্পতরু ১৭২৫ 


কালিদাসও বলেছেন_ 
পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্‌ জালমাগপ্রবিষ্টান্‌ 
পর্বপ্রীত্য। গতমভিমুখং সগিবৃত্তং তখৈব । 
-মেঘদূতি ২1২৯ 
[ অমৃতশিশির আলোক শশীর 
জানাপার পখে আমে, 


করে পরিহার, পরশ তাহার 
এক্ব নাহি' ভালবাসে |] 


মিলনের রাত্রিতে যে টাদ আনন্দের উদ্দীপন করত, বিরহে সেই 
টাদকে দেখে যক্ষপ্রিয়া মুখ ফিরিয়ে নেয়। 

বিরহের বেদনার মাঝে লুকিয়ে থাকে আশার বাণী। তাই বিরহ 
যাতনা শেষ পর্ধস্ত হয় সহনীয়, জীবনধারণেও তাই থাকে ঈগ্সা। রাধার 
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মুমুষু প্রাণের পরিচয় দিয়ে কবি বলছেন- মৃত্যু আসন্ন, সহচরীর! শেষ 
গণনা করছে, কেউ মুখে জল দিচ্ছে, কেউ নীরবে বাতাস দিচ্ছে। 
রাধা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসেও একমাত্র আশার আশায় প্রাণধারণ 
করে রয়েছে 
মাধব কত পরবোধব রাধা । 
হ৷ হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি 
অব জিউ করব সমাধা || 
ধরণী ধরিয়া ধনি জতনহি' বৈঠত 
পুনহি' উঠই' নাহি পারা । 
সহজহি বিরহিনি জগমাহা তাপিনি 
বৈরি-মদন-সর ধারা || 
অরুননয়ন লোরে তীতল কলেবর 
বিল্লিত দীঘল কেসা । 
মন্দির বাহির করইতে সংসয় 
সহচরি গনতহি সেসা || 
আনি নলিনি কেও ধনিক স্থুতাওলি 
কেও দেই মুখ পর নীরে । 
নিসবদ হেরি কোই শাস নেহারত 
কোই' দেই মন্দ সমীরে || 
কি কহব খেদভেদ জন্‌ শস্তর 
ঘন ঘন উতপত শ্বাস | 
ভনই বিদ্যাপতি সোই কলাবতি 
জিবন-বন্ধন-আশ পাশ ॥ ( বিদ্যাপতি ) 
--বি, প. ৭৪২ 


[ অন্নুবাদ--মাধব, রাধাকে কত প্রবোধ দিব। বারবার সে হা 
হরি, হা হরি বলে, এখনই জীবন শেষ করিবে। ধরণী ধরিয়া কোন- 
রূপে বসে, কিন্তু পুনরায় উঠিতে পারে না। সহজেই (একে ) বিরহিণী, 
জগতের মধ্যে ছুঃখিনী (তাপিনী ), (তাহার উপর ) মদনের শরধার! 
হইয়াছে তাহার শত্রু । তাহার অরুণ নয়নের জলে দেহ সিক্ত হইল। 
গৃহের বাহিরে যাতায়াত করাও সংশয় (অনাধ্য হইয়! উঠিয়াছে ), 
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সহচরীর1 শেষ গণনা করিতেছে (মৃত্যু আসন্ন বিবেচনা করিতেছে )। 
কেহ নলিনীদল আনিয়া ধনীকে শোয়াইল, কেহ মুখে জল দিতেছে। 
নিঃশব্দ দেখিয়া কেহ শ্বাস বহিতেছে কিনা দেখে, কেহ আস্তে আস্তে 
বাতাস করে। খেদ ( তাহার খেদের কথা) কি কহিব যেন হৃদয় 
(অন্তর ) ভেদ করিয়া ঘন ঘন উত্তপ্ত শ্বাস বহিতেছে। বিদ্ভাপতি 
কহিতেছেন, একমাত্র আশাপাশে সেই কলাবতীর জীবনবন্ধন রহিয়াছে 
( আশাপাশে বন্ধ না থাকিলে এতদিনে দেহ হইতে প্রাণ মুক্ত হইত )। ] 
ঠিক অনুরূপ ভাষাতেই যক্ষও মেঘকে বলছে তার প্রিয়া বিরহে 
মুমূর্ষু হলেও আশাতেই প্রাণধারণ করে রয়েছে। আশাই ফুলের মত 
কোমল নারীদের প্রাণকে কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখে 
আশাবন্ধঃ কৃসুমসদূশং প্রায়শে। হযঙ্গনানাং 
সদ্য:পাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রণদ্ধি | 
_মেধদূত ১১০ 
| আঁশীবন্ধন কন্সুম যেমন 
বস্তরে ধরি থাকে, 
বিরহের ক্ষণে প্রণয়িলী জনে 
জীবনে জিয়ায়ে রাখে | ] 


বিদ্ভাপতি নিঃসন্দেহে মেঘদুতের এই শ্লোকের ভাববস্ত্রর দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছেন । অন্থাত্রও বিদ্ভাপতি অনুরূপভাবে বলেছেন-_ 
বিরহে দগধ মন কত দর ধওলা | 
মাগলন মনোরথ কওনে সখি পওলা || 


কত খন ধরব জাইতে জিব রাখি ৷ 
আসা বাধ পড়ল মন সাথি || 


--বি. প. ৫৫৩ 

[ অস্তুবাদ _বিরহে দগ্ধ হইয়া মন কতদুরে দৌড়িয়াছিল ( যেখানে 

প্রিয় আছে সেইখানে ) 1 মনোরথ প্্রীর্থন! করিয়া কেই বা পায়? 

যে প্রাণ যাইতে বসিয়াছে তাহাকে: কতক্ষণ ধরিয়া রাখিব? আশার 
বন্ধনে মন সাক্ষী হইল ।] 
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বিরহে যে সব বস্তু বেদনাদায়ক হয়েছিল, মিলনে তাই আনন্দদায়ক 
হয়ে ওঠে । প্রিয়তমের দর্শনে তখন আকাশবাতাস, জলম্থল আবার 
সব মধুময় হয়ে ওঠে । তখন উল্লাসমুখর কণ্টে বলে_- 
্‌ দসহ নিয়োগ দিবস গেল বীতি। 
প্রিয়তম দরসন অন্পম প্রীতি || 
আব লগইছতি বিধু অনুকল । 
নয়ন কপূর আজন সমতুল ॥ 
গাবথু পঞ্চম কোকিল যাবি । 


গুরীথ্‌ মধুকর লতিকা পাবি || ( বিদ্যাপতি) 
--বি, প, ৮৩২, 


[ অন্ুবাদ_-ছুঃসহ বিরহ-দিবস অতীত গেল, প্রিয়তমের দর্শনে 
অনুপম গ্রীতি। এখন নয়নে করূরাঞ্জন তুল্য চন্দ্র অনুকুল লাগিতেছে 
(বোধ হইতেছে)। কোকিল আসিয়া পঞ্চমে গান করুক, মধুকর 
লতিকা পাইয়৷ গুপ্তন করুক ।] 

উর্বশীর সঙ্গে পূর্বরাগকালে বিরহের পর মিলন হলে পুরূরবাও ঠিক 
এই ভাবেতেই বলছে-_ 


পাদাস্ত এব শশিনঃ সুখয়ন্তি গাত্রং 
বাণান্ত এব মদনস্য মনোহনুক্লা: | 
সংরম্তরুক্ষমিব সুন্দরি যদৃবদাসীৎ 
ত্বৎসঙমেন মন তত্তদিবানুনীতয় || 
_বিক্রমোবশীয়, ৩য় অঙ্ক 


[ সেই চন্দ্রকিরণ- ইঠার বিরহকালে যাহ! আমার গাত্রে আগুনের 
বৃষ্টি করত -সেই কৌমুদী আজ শরীরটাকে যেন জুড়িয়ে দিচ্ছে । 
মদনের সেই বিরহকালের শত দুঃখের নিদারুণ বাণ আজ সত্যই ফুলের 
আঘাঁতের মত মনোরম মনে হচ্ছে । সুন্দরি, যে জিনিষগুলি পূর্বে যেন 
কত বিপক্ষ ছিল, আজ এক তোমাকে পেয়ে মে সমস্তই আমার পক্ষে 
অন্ুকুল বলে বোধ হচ্ছে ।- রাজেন্দ্রনাথ বিগ্াভূষণ কৃত অন্থবাদ | 
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নিঃসন্দেহে এই প্লোকের ভাবপ্রেরণ। বিদ্যাপতির উক্ত পদটির ক্ষেত্রে 
গভীরভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস । রাধার বিরহ- 
বেদনার বাহারূপ ও অন্তররূপ অঙ্কনে এবং পরিস্ফুটনে কালিদাসের প্রভাব 
যে কতদূর গভীরপ্রসারী তা এতাবৎ আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে । 
রাধাবিরহররিষ্ট কৃষ্ণের হাদয়ের বেদনাপ্রকাশেও যে কালিদাসের যথেষ্ট 
প্রভাব বিদ্ধমান তাই এখন আলোচিত হচ্ছে । 

বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরহ মূলতঃ রাধারই প্রকাশ পেয়েছে_ কৃষ্ণের 
নয়। তবুও কৃষ্ণের বিরহ আছে এবং সেই বিরহের গভীরতাও 
অসামান্য । পুরুষের প্রেমে মধুকরবৃত্তি সুতরাং তার প্রেমে নিষ্ঠার 
অভাবহেতু তার বিরহবেদনায় মর্মস্পর্শী কারুণ্য ফুটে উঠতে পারে না 
মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক । কৃষ্ণের বিরুদ্ধে রাধার জবানীতে এই 
অভিযোগ কখনও কখনও ফুটে উঠেছে । তৎসত্বেও বিরহের উৎকর্ষরূপ 
কৃষ্ণের মধ্যে আশ্চর্য রকমের আভাসিত । এই বিরহী কৃষ্ণের উন্নততম 
রূপ অন্কনে কবিরা কালিদাসের নিকটই খাণী। কালিদাসের বিরহগাঁন 
মূলতঃ পুরুষের কঠেই গীত হয়ে উঠেছে_মেঘদুতে যক্ষের, রঘুবংশে 
অজের, বিক্রমোর্শীয়তে পুরূরবার, অভিজ্ঞানশকুস্তলে ছ্য্যন্তের ৷ তন্মধ্যে 
উর্ধশীকে হারিয়ে পুরূরবার যে বিলাপণীতি কবি কালিদাসের কাব্যবীণায় 
বেজে উঠেছে, তা তৃলনারহিত। বিরহোন্মত্ত প্রেমিকের এই ধরণের 
ক্রন্দনরোল সাহিত্যঞগতের ছুলভ স্থঠি। বিরহে কৃষ্ণের দেহমনের 
অস্থিরতা, শ্থাবরজঙ্গমে রাধামৃতিদর্শন, বিনিদ্রে রজনীজাগরণ, অশ্রাবিসর্জন, 
দেহকুশতা -সবই কাঁলিদাসের বিরহরিষ্ট নায়কদের সঙ্গে মিলবে । কৃষ্ণ- 
বিরহের পদগুলিতে এদেরই ধেদনার ভাবছায়া ক্ষণে ক্ষণে ঝলকিত হয়ে 
উঠেছে, ধারণা । 

বিদ্যাপতি একটি পদে কৃষ্ণের বিরহখিন্ন বেদনামূছিত রূপটি চম€কার 
একেছেন-- 

সপনহ্‌ হরি পুনুপুনু কএ 


প্রন" তস্* ছু উন 


লএ উঠ তোরিএ নাঞ্চো | 
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আলিঙ্গন দএ পাছু নেহারএ 
তোহি বিনু সন কোর ॥ 
অকথ কথা আপু অবথা 
নয়নে তেজয়ে লোর || 
--বি, প. ৪২ 


[ অনুবাদ _ত্বপ্পের মধ্যে হরি তোমারই নাম লইয়া বারবার উঠেন, 
আলিঙ্গন দেন, পিছনে ফিরিয়া তাকান কিন্তু তোমার বিহনে তাহার 
শৃন্ত ক্রোড়। তাহার অবস্থা কহা যায় না, নয়নে নীর বহিতে থাকে |] 

রাধাবিরহে বেদনাতুর কৃষ্ণের এই মূত্তি স্পষ্টত:ই প্রিয়াবিরহোন্মত্ত 
যক্ষেরই সদৃশ । যক্ষও এমনিভাবে প্রিয়ার অন্ুধ্যানে রত, স্বপ্লে দর্শন 
করে প্রেয়সীকে । আলিঙ্গনের জন্য বাহু বাড়িয়ে দেয় কিন্ত স্বপ্ন- 
ভঙ্গের বেদনায় আহত হয়। পূর্বোদ্ধত 'মামাকাশপ্রণিহিত ভুজং-." 
পতন্তি, শ্লোকটির স্পষ্ট ভাবছায়া পড়েছে এখানে । 

কৃষ্ণবিরহের অন্ত একটি রূপ কবি বিগ্ভাপতি এন্ভাবে ফুটিয়েছেন _ 


এ ধনি কর অবধান। 
তো বিনে উনমত কান ॥ 
কারণ খিনু খেনে হাস। 
কি কহয়ে গদগদ ভাস || 
আকুল অতি উতরোল | 
হা ধিক হা ধিক বোল ॥ 
কাপএ দূরবল দেহ । 
ধরই ন পারই কেহ ॥| 
_-বি. প. ৪8৪ 


| অনুবাদ-হে ধনি, শুন, তোমাকে না পাইয়া কানাই পাগল 
হইয়াছে । বিন! কারণে কখন হাসে, কখনও গদগদস্বরে কি বলে। 
আকুল হইয়া উচ্চৈঃন্বরে হা ধিক, হা ধিক বলে। তাহার ছূর্বল দেহ 
কাপিতে থাকে, কেহ ধরিয়া (কম্পন) থামাইতে পারে ন।। ] 

আর একটি পদে অন্থুরূপ অবস্থা বর্ণিত-_ 
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তোহরি বিরহ বেদনে বাউর 
স্থন্দর মাধব মোর। 

খনে অচেতন খনে সচেতন 
খনে নাম ধরু তোর || 


তোহরি কহিনি কহইত জাগয় 
সুতই দেখয় তোয় । 
এ ঘর বাহির ধৈরজ ন ধর 
পথ নিরখয়ে রোয় || ( বিদ্যাপতি ) 
-স্বি, প, ৬৫৭ 


| অন্নুবাদ-_আমার সুন্দর মাধব তোমার বিরহবেদনে পাগলের 
মতন হইয়াছে । সে কখনও চেতন, কখনও অচেতন থাকে, কখনও 
তোমার নাম ধরিয়৷ ডাকে । ..*সে তোমার কথা বলিয়া জাগিয়া উঠে, 


শুইয়া তোমাকেই যেন দেখে । ঘরে ও বাহিরে ধৈর্য ধরে না, পথের 
দিকে তাকাইয়া কাদে । ] 
স্পষ্টতঃই স্মরণে আসে উর্বশীবিরহী-পাগল পুরূরবাকে । উর্বশী 
বিরহে পুরূরবার আচরণেও দেখা দিয়েছে এমনই উন্মত্ততা। 
বন-উপবনে রাধার মুতিদর্শন, পুনঃ পুনঃ বিরহে মুছণ-_এই 
প্রেমোন্মত্তরূপ একটি পদে বিরলরেখায় চমৎকার অস্বিত। সখীরা 
রাধার কাছে গিয়ে কৃষ্ণের এই অবস্থা নিবেদন করছে-- 
জখন যতএ জাহি নিহারএ 
তাহি' তাহি তোহি' ভান । 
মালতি সফল জীবন তোর । 
তোর বিরহে ভুঅন ভমএ 
তেপ মধুকর ভোর ॥ 
জাতকি কেতকি কত ন অছএ 
সবহি রস সমান । 
সপনহ্‌ নহি তাহি নিহারএ 
মধু কি করত পান ॥ 
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বন উপবন ক কৃটারহি 
সবহি তোহি নিরূপ। 
তোহি বিনু পুনু পুনু মুরুছএ 


অইসন প্রেম-স্বরাপ || 
--বি, প. ৪৩ 


[ অন্ভুবাদ_যখন যাহা যেখানে দেখে, তাহাতেই তোর কথা মনে 
হয়। মালতি, তোর জীবন সফল, তোর বিরহে ভূবন ভ্রমণ করিয়া 
ভ্রমর বিহ্বল হইল । জ্রাতী, কেতকী কত আছে, সকলেরই রস সমান। 
স্বপ্নেও তাহাদের দেখে না, মধু কি করিয়৷ পান করিবে? বন, উপবন, 
কুঞ্জকুটার সব স্থানেই তোকে নিরনপণ করে। তোর বিরহে পুনঃ পুনঃ 
মূ? প্রাপ্ত হয়, এইকপ প্রেমের স্বরূপ । ] 

শুধু মানসদর্শন নয়, লতা-তরুবরকে রাধাভ্রমে কৃষ্ণ আলিঙ্গনও 
করছে - 


কৃমুমলতা৷ ধরি আলি এ 
তুয়। কলেবর ভানে | 
-বিদ্যাপতি 
রাই' রাই করি সঘনে জপয়ে হরি 
তয়৷ ভ্রম তরু দেই কোর | 
-গোবিন্দদাস 


এই ভাব কালিদাম থেকেই যে আহত, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 
প্রিয়াদেহ-অন্ুবূপ লতা দেখে ছুয্প্ত মন জুড়াতে চেয়েছে-_প্রিয়ায়াঃ 
কিঞ্চিদ্নুকারিণীযু লতান্তু দৃষ্টিং বিলোডয়ামি” আর পুররবা প্রিয়াদেহ- 
সদৃশী অরণ্যের লতাকে আলিঙ্গনে সমূৎমুক হয়েছে-'যাবদস্তাং প্রিয়ানু- 
কারিণ্যাং লতায়াং পরিছঙ্গপ্রণয়ী ভবামি'। লতাঁকে আলিঙ্গন করেছে 
উষ্ণ আবেগে যেমনটি করেছে কৃষ্ণ । কবি কালিদাম এই বিরহরূপ চরম 
নৈপুণ্যে উজ্জল করে ফুটিয়ে তুলেছেন বিক্রমোর্বশীয় নাটকের চতুর্থ 
অঙ্কে, যেখানে পুরূুরবা বনে বনে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার হারানো 
প্রিয়াকে। কৃষ্ণ যেন অবিকল পুররবারই প্রতিলিপি । বনে-উপবনে, 
কুঞ্কুটীরে সর্বত্র কৃষ্ণ রাধাকে প্রত্যক্ষ করে| পুরূরবাও ঠিক এমনি- 
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ভাবেই বর্ষার নবজলধারায় উদগত কুন্দলী কুন্তুমে প্রিয়ার ক্রোধারুণ 
শয়নকমলকে প্রত্যক্ষ করে 
আরকজ্ঞকোটিভিরিয়ং কস্ুমৈঃ নবকন্দলী সলিলগভৈঃ | 
কোপাদস্তবাণ্পে স্মরয়তি মাং লোচনে তদ্যাঃ || 
_ বিক্রমোবশীয়, ৪র্থ অন্ধ 
[ এই যে রক্তবর্ণ নবকন্দলী, এর মধ্যে জলবিন্বুঃ আমার প্রিয়ার রাডা 
সজল চোখের ছবি মনে করিয়ে দিচ্ছে । ] 
একে বেঁকে যাওয়া প্রবহমান নদীর গতিতে মরালগমনা প্রিয়ার 
গতিভঙ্গি খুঁজে পায়_ 
তরঙ্গভ্রভঙ্গ৷ ক্ষভিতবিহগশ্রেণিরশন৷ 
বিকর্স্তী ফেনং বসনমিব সংরন্তশিথিলম় | 
যথ। জিন্ং যাতি স্খলিতমভিসন্ধায় বহশো 
নদীতাবেনেয়ং ধর্বমসহমানাপরিণতা || 
_-বিক্রমোবশীর, ৪র্থ অঙ্ক 


[ মনে হচ্ছে বুঝি আমার প্রিয়তমা রোষবশে এই নদীর রূপ ধরে 
বয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তার ভ্রতঙ্গ, চঞ্চল পাখীদের কলকৃজ্জন 
যেন মেখলার ঝঞ্কার, এদিক ওদিক সরে যাওয়া ফেনা তার বস্ত্র_যেন 
নিতম্ব হতে শ্লিত হচ্ছে আর টেনে টেনে ধরছে । ] 

কৃষ্ণের বিরহ-মুদ্িত রূপ অঙ্কনে বৈষ্ণব কবিরা নিঃসন্দেহে কালিদাস 
দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, ধারণা। 

রাঁধাবিরহে কৃষ্ণের যথার্থ বেদনার রূপ একটি পর্দে গভীর 
আস্তরিকতায় ফুটে উঠেছে । এই বেদনাপ্রকাশ বৈষ্ণব কবিদের 
অনুভূতিনিবিড় আবেগময়তারই ফল । কিন্তু প্রকাশের ভাষাতে কথণ্চিৎ 
কালিদাসের ছায়৷ আছে, ধারণা । কৃষ্ণ দৃতীর কাছে তার রাধাগতপ্রাণ 
মনের কথা নিবেদন করছে এভাবে-- 

বর রাম। হে সে। কিয়ে বিছুরণ যায় । 
করে ধরি মাথুর অনুমতি মার্গিতে 
ততহি পড়ল মরছায় | 


228 বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের শ্তরাধিকার 


কিছু গদ গদস্বরে লহ লহ আখরে 
যে কিছু কহল বর রাম! ॥ 
কঠিন কলেবর তেই চলি আওল 
চিত রহল সোই ঠামা ॥ (বিদ্যাপতি ) 
বি. প. ৭৪৮ 


[ অন্ুবাদ-হে সুন্দরি, তাহাকে কি বিস্মৃত হওয়! যায়? হাত 
ধরিয়া মথুরায় যাইবার অনুমতি মাগিবার সময় সেখানেই মুছ্িত হইয়া! 
পড়িল? গদগদস্বরে স্থলিত অক্ষরে রাধা যাহা বলিল (তাহা 
শুনিয়াও ) আমার কঠিন কলেবর, তাই চলিয়া আদিলাম। কিন্ত 
মন সেই জায়গায় রহিয়। গেল |] 

পদটির “কঠিন কলেবর....সোই ঠামা” অংশে দুষ্্তের উক্তির দুরগত 
গ্রতিধবনি শ্রুত হবে। শকুস্তলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর 
কার্ধানুরোধে বিদায় নিয়ে ছুয্যস্ত যখন তপৌবনের অদূরে যেতে উদ্ভত, 
তখন বলছে-গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ, 
অর্থাৎ শরীর অগ্রে যাচ্ছে কিন্তু মন পেছনে ছুটেছে । মনে হয় যে, 
বিভ্াপতি এক্ষেত্রে কালিদাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । 

কৃষ্ণবিরহে রাধা বারমাসের যে ছুঃখ বর্ণনা করেছে, তাতে 
কালিদাসের প্রভাব রয়েছে, মনে করা যেতে পারে । বারমাসিয়৷ গানের 
মূল উৎস কালিদাসের খাতুসংহার এমনটি কেউ কেউ মনে করেন। 
ডঃ সুকুমার সেন বলেন, একদা মনে করিয়াছিলাম, বারমাসিয়৷ গানের 
মূল উৎস কালিদাসের 'খতুসংহার' ৷ খাতুসংহারে নায়কনায়িকার কাছে 
প্রকৃতির বারমাসের ভোগসম্তার উপাহৃত হইয়াছে খতৃপর্যায়ের পরিবেশনে। 
বারমাসিয়ায় ( এবং চউমাসিয়ায় ) প্রধানত বিরহব্যথারই ফিরিস্তি । কিন্ত 

খাতুসংহারের সঙ্গে প্রকারাস্তরে এই মিল থাকিলেও খাতৃসংহার হইতে 
সোজান্ুজি আসে নাই, আসিয়াছে প্রাচীনতর লোকগীতি হইতে । কালি- 
দাসও লোকগীতি হইতেই খাতুসংহারের কল্পনা পাইয়াছিলেন বলিয়। মনে 
করিতে বাঁধা কি” (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বারধ, ৫ম সং 
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পৃঃ ৯৫ )। কালিদাস খতুসংহারের কল্পনা স্বাধীনভাবেই করে থাকুন 
কিংবা! লোকগ্লীতি থেকে প্রেরণা পেয়ে করে থাকুন, বৈষ্ণব কবিদের রাধার 
বারমাস্তা বর্ণনায় এর প্রভাব যথেষ্ট বর্তমান। কালিদাস খতুসংহারে যে 
খতু-বর্ণনা করেছেন, তার প্রধানতঃ ছুটি দ্িক। এক, খতুপর্ষায়ের বহিরঙ্গ 
চিত্র এঁকেছেন, আর মানবমনের উপর খতুপ্রকৃতির প্রভাব দেখিয়েছেন । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কালিদাসের এই খতু-বর্ণনা সম্ভোগ বা বিপ্রলস্ত 
শৃঙ্গারের সঙ্গে জড়িত। বেষ্ণব পদাবলীতেও খতু-বর্ণনা৷ অনেকটা এই 
প্রকৃতির । রাধার বারমাসের ছুঃখ বর্ণনার মাঝে স্থান পেয়েছে কামবিলাসের 
স্মৃতি কিংবা কামবিরহিত জীবন-যাপনের হুঃখ । রাধার বারমাস্তাতে 
যে খতুর বর্ণনা রয়েছে, তাতেও মাঝে মাঝে কালিদাসের খতুবর্ণনার ছাপ 
পাওয়া যাবে । বেঞ্ব কবিরা নিজেদের চোখে দেখা খতুর রূপ বর্ণনা 
করতে গিয়েও আশ্চর্য ব্যাপার যে, কবি কালিদাসেরই খতুবর্ণনাকে 
উপজীব্য করেছেন । | 

বর্ষাকালীন বিরহবেদনার দাহন জানিয়ে সখীদের কাছে রাধা বলছে-- 


দেখ সখি বরিঘারঙগ | 

কোন অপরাধে আনায়ল মনমথ 
কাটিতে বিরহিণি অঙ্গ || 

চড়ি রহ কৃন্ত কদন্ব-গজেন্দ্রহি 
বান্ধল কেতকি-তুণ । 

ধরি ধনরাজ সাজ করি নীরদ 
গরজল সমরে নিপুণ ॥ 

ধরি খরশান তড়িত-অসি চঞ্চল 
চমকই বারহি বার | 

চাতকচয় জয়- শঙ্স্শবদ কু 
দেখি সুখি শিখি-পরিবার || 

মণ্ডুকগণ ঘন করু রণবাজন 
সারস হংস বিঘাণ। 

পবনক অঙ্গ সঙ্গ করি উড়ৃত 

নব বকর্পাতি নিশান || 
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কো কহে নীর তীর জনু বরিখত 
মুরছিত বিরহিণিবৃন্দ | 

নাসা-পবনে কেমনে ধনি বারব 
অপশোসই ছিজ নন্দ || 


--পদকল্পতর ১৭৩৩ 


কালিদাসেরই বর্ণনা অন্ুস্থত এখানে । খতুসংহারের নিম্নোক্ত বর্ধা- 
বর্ণনার ছায়! উপরি-উক্ত পদটিতে লক্ষিত হবে, ধারণা 


সশীকরানম্তোধরমত্তকৃঞ্জরঃ 
তড়িৎপতাকোইশনিশব্দমর্দল2 | 
সমাগতো। রাজবদুদ্ধতদ্যুতিঃ 
ঘনাগম: কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে || 

--১ম শ্বোক 
তুঘাকূলৈম্চাতকপক্ষিণাং কুলৈঃ 
প্রযাচিতাস্তোয়ভরাবলম্বিনঃ | 
পরয়াস্তি মন্দং বছধারবঘিণে। 
বলাহকাঃ শ্রোত্রমনোহবস্বনা: | 

| _৩য় শ্লোক 

বলাহকাশ্চাশনিশব্দমর্দলাঃ 
স্রেন্দ্রচাপং দধতস্তড়িদৃগ্ডণম্‌ | 
সতীক্ষম ধারাপতনোগ্রসায়কৈঃ 
তুদস্তি চেতঃ প্রসতং প্রবাসিনাম্‌ || 

স্৪র্থ শোক 


[ পরিয়ে, জলকণাবর্ধা মেঘ যার মববর্ষা মত্তমাতঙ্গ, বিদ্যুৎ পতাকা 
এবং বস্তরধ্বনি হুল মাদল, কামীজনের প্রিয় উজ্জ্রলকান্তি সেই ব্্ধা 
রাজার ম্যায় সমাগত । ১। 

তৃষার্ত চাতকপক্ষীদের প্রার্িত হয়ে জলরাশি সঙ্গে নিয়ে অজঙ্ 
ধারাবর্ধণকারী মেঘরাজি কর্ণমুখকর শব; করতে করতে ধীরে যাচ্ছে। ৩। 

বজজধ্বনি যাদের মাদল, সেই মেঘসমূহ বিছ্যুতের গুণযু্ত ইন্দ্র 
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ধারণ করে অত্যন্ত তীক্ষ ধারাবর্ষণের ন্যায় উদগ্র বাণরাজির দ্বারা 
বিরহীদের চিত্তকে সবলে বিদীর্ণ করছে । ৪1] 

বর্ধার আবির্ভাবে নিখিল প্রকৃতি ও প্রাণীজগতে যে আনন্দের, 
উল্লাসের চিত্র কালিদাস একেছেন ( খতুসংহার, বর্ধাবর্ণন ৬-১৫ লোক ) 
তারই প্রভাবে বৈষ্ণব কবিরাও বর্ধাগানে প্রাণীকুলের আনন্দমুখর 
উল্লাসের রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন, অনুমান । বিশেষ করে নববর্ধাগমে 
মযুরের কলাপ বিকাশ করে আনন্দঘবত্যের যে চিত্র বৈষ্ণব কবিরা 
স্থেচ্ছ ফুটিয়েছেন-_ 

গগনে গরজে ঘন ফকরে ময়র। 


স্বিদ্যাপতি 
কলিশ শত শত পাত মোদিত 
ময়র নাচত মাতিয়া । 
--বিদাপতি 
শুনিয়৷ মেঘের নাদ ময়রের নাট । 
স্লোচনদাস 
পাপ ডাছকি ডছকে ডাকই 
মউর নাচত মাতিয়া | 
-অল্ঞাত 


তা কালিদাসেরই কাব্যবিধৃত ময়ুরের আনন্দ-প্রকাশকে ম্মরণ 
ক্ৰবায়-- 
সদা মনোজ্ঞ স্বনদূতৎসবোৎসুকং 
বিকীর্ণ-বিস্তীণকলাপশোভিতম্‌ | 
সসংল্রমালিজনচু্বনাকূলঃ 
প্রবৃত্তনৃত্যং কুলমদ্য বহিণাম্‌ || | 
-৬ষ্ঠ প্রোক 
[ আজ ময়ুরকুল সর্বদাই বেকাধ্বনি করছে, তার৷ আনন্দপ্রকাশে 
উন্মুখ এবং গুচ্ছ প্রসারিত .করে শোভ৷ পাচ্ছে। হর্ষের আতিশয্যে 
আলিঙ্গন ও চুম্বনে আকুল হয়ে তার! নৃত্য আরম্ভ করেছে ।] 
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বর্যাখতুর আবির্ভাবে পুরুরবা যেমন উর্বশীবিরহে মদনসম্তাপিত হয়ে 
জর্জরিত হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করেছে, “অহো অপরাবৃত্তভাগধেয়ানাং 
ছঃখং হূঃখাম্ুবদ্ধমেব । কুতঃ অয়মেকপদে তয়া বিয়োগঃ প্রিয়য়া 
চোপনতঃ স্হুঃসহো৷ মে । নববারিধরোদয়াদহোভির্ভবিতব্যঞ্চ নিরাতপত্ব- 
রম্যৈ:” অর্থাৎ হায়রে, কপাল যাদের মন্দ, তাদের একটা ছুঃখ যায়, 
দশট! ছুংখকে টেনে আনে । কেন না, আজ একসময়ে ছুটি বস্তুর উদয় 
হল। প্রিয়তমা উর্বশীর সঙ্গে বিরহ, যা সইবার শক্তি আমার নেই, 
আবার এই নব জলধরের আবিভাব যার ফলে দিনের অসহা তাপ 
দুর হয়েছে, দিনগুলিম্পরম উপভোগা, কিন্তু উর্বশীর বিরহে এ আমার 
নিকট নিতান্ত অসহ্য ৷ 

রাধাঁও ঠিক তেমন আকাশে মেঘের আবির্ভাব দেখে কামসন্তাপিত 
হয়ে বলছে-- 


হম ধনি তাপিনী মন্দিরে একাকিনী 
দোসর জন নহি' সঙ্গ | 
বরিস। পরবেস পিয়া গেল দূরদেস 
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্ষ || 
সজনি আজু শমন দিন হোয় । 
নব নব জলধর চৌদিগে ঝাঁপল 
হেরি জীউ নিকসএ মোয় | 
ঘন ঘন গরজিত সনি জীউ চমকিত 
কম্পিত অন্তর মোর । 
পাপিহ। দারুন পিউ পিউ সোওর 
ভ্রমি ভ্রমি দেই তসু কোর || 
বরিখএ পুন পুন আগিদহন জনু 
জানলু জীবন অন্ত। ( বিদ্যাপতি ) 
| সবি. প. ৭১৮ 


[অন্ভুবাদ-হে ধনি! আমি মন্দিরে একাকিনী তাপ (বিরহের 
উত্তাপ ) সহ করিতেছি, দ্বিতীয় কোনজনের সঙ্গ নাই। বর্ধা আসিল, 
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প্রিয় দূরদেশে গেল, উন্মত্ত অনঙ্গ আমার শত্রু হইল । সখি, আজ শমনের 
(মৃত্যুর) দিন আমিল। নবীন জলধরে চারিদিকে আবৃত করিল, 
তাহা দেখিয়া আমার প্রাণ বাহির হইতেছে । ঘন মেঘের গর্জন শুনিয়া 
আমার প্রাণ চমকিত ও হৃদয় কম্পিত হইতেছে । দারুণ পাপিয়া মেঘের 
কোলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পিউ পিউ শব্দে প্রিয়তমকে স্মরণ করিতেছে, 
অগ্সিদহনের মতন বারবার বৃষ্টি হইতেছে। জানিলাম জীবনের শেষ 


হুইল |] 


গোবিন্দদাসের নিমোক্ত পদগুলিতে বর্ধাবির্ভাবে বিরহিণী নারীর 
জীবনের হতাশা, মেঘগর্জনে ভয়চকিত, ভীতিবিহ্বল রূপ চমৎকার ফুটে 


উঠেছে_ 


উয়ল নব নব মেহ । 
দূরে রহ শ্যামর দেহ || 
তহি ঘন বিজুরি উজোর | 
হরি রহু নাগরি কোর ॥ 
চাতক পিউ পিউ বোল। 
শুনইতে জিউ উতরোল || 
দাদূরি উনমত ভাঘ । 
বিরহিণি জিবন নৈরাশ।। 
দারুণ পাউখ কাল । 
জীবন ভেল জনজাল || 

_ পদকল্পতরু ১৭৩১ 


শাঙনে সধনে গগনে ঘন গরজন 
উনমত দাদৃরি বোল । 
চমকিত দামিনি জাগরে কামিনি 
জীবন কণ্ঠহি লোল | 
--পদকল্পতরু ১৮১৪ 


কালিদাসেও অনুরূপ বর্ণনা! পাই-_ 


পয়োধরৈভী মিগভীরনিস্বনৈ 
স্তড়িত্তিরছেজিতচেতসো ভূশয় 
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কৃতাপরাধানপি যোঘিতঃ প্রিয়ান্‌ 
পরিষবজন্তে শয়নে নিরস্তরমূ || 


বিলোচনেন্দীবরবারিবিন্দুভিঃ 
নিঘিক্তবিষ্বাধরচারুপল্লবা: | 
নিরস্তমাল্যাতরণানুলেপনাঃ 
স্থিতা নিরাশাঃ প্রমদা: প্রবাসিনায় || 
_ন্বধাবর্ণন, ১১শ ও ১২শ শোক 
[| ভীম গর্জনকারী মেঘ এবং বিদ্যুচ্ছটার দ্বারা উদ্িগ্নচিত্ত হয়ে রমণীরা 
প্রিয়জন পূর্বে অপরাধ করলেও তাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করছে । ১১। 
প্রবাসীদের পত্বীরা হতাশ হয়ে পন্মতুল্য নয়নের অশ্রুর দ্বারা 
পল্পব ও বিশ্বফলতুল্য অধরকে ধৌত করে মালা, অলঙ্কার ও অন্কুলেপ্ন 
পরিত্যাগ করে অবস্থান করছে। ১২।] 
এক্ষেত্রে বর্ধাধতুকে শুঙ্গারের উদ্দীপনরূপে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গিতে 
সাধর্ম্য লক্ষণীয় । বৈষ্ণব কবির! শুভ্র নির্মল আকাশে জ্ঞযোৎন্সা-উজ্জ্ল 
রাত্রির, কাশফুলে আকীর্ণ বনভূমির, বর্ধাজলে পূর্ণ নদনদীর কলতরঙ্গের 
যে চিত্র শরঘর্ণনায় ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতেও কালিদাসের শরবর্ণনার 
প্রচ্ছায়া গোচর হবে। শরঘর্ণনায় কালিদাসে আছে-_ 
কাশৈরনহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো 
হংসৈজলানি সরিতাং কৃমুদৈঃ সরাংসি | 
কারগডবাবলিবিধট্টিতবীচিমান্রাঃ 


কাদণ্সারসকূলাকুলতীরদেশাঃ | 
ক্বন্তি হংসবিরুতৈঃ পরিতে৷ জনস্য 
প্রীতিং পরাং কমলরেণুবৃতান্তটিন্যঃ ॥ 


নেব্রোৎ্সবে! হাদয়-হারি-মরীচি-মালঃ 
প্রহলাদকঃ ।শিশিরশীকর-বারিবী । 
পতুযুবিয়োগ-বিঘ-দিগ্চ-শরক্ষতানাং 
চন্তরো৷ দহত্যতিতরাং তনুমঙ্গনানাম্‌ ॥ 
_শরছর্ণন ২য়, ৮ম ও ৯ম শোক 
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[ শরৎকালে পৃথিবী কাশফুলে, রাত্রি শুভ টাদে, নদীজল হাস 
দ্বার এবং সরোবর কুমুদ দ্বার! শোভা পায় । ২। 
বেলে হাসগুলি যাদের ঢেউকে দোলাচ্ছে, কালোপাখা হাস ও 
সারসের দ্বারা যাদের তীরভূমি ছেয়ে গেছে, পল্পপরাগে ভরা সেই 
নদীগুলি দকলদিকে হাসগুলির কলধ্বনির দ্বারা জনগণের শ্রীতি 
বাড়াচ্ছে। ৮। 
চোখের আনন্দদায়ক, নিগ্কীকিরণযুক্ত, হিমশীতল জলকণাবষী টাদ 
পতিবিচ্ছেদের বিষে জর্জর, ব্যথাবাণে আহত সুন্দরীদের ক্ষীণ অঙ্গকে 
আরও পোড়াচ্ছে। ৯। ] 
গোবিন্দদাসে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা পাই__ 
আশিন মাসে বিকাশিত পদমিনি 
সারস হংস নিশান । 
নিরমল অন্বর হেরি স্রধাকর 
ঝরি ঝুরি ন৷ রহে পরাণ |। 
--পদকল্পতর ১৮১৪ 


চম্পতিপতিও অনুরূপভাবে শরঘর্ণনা করেছেন-_ 


আওল শরদ নিশাকর নিরমল 

পরিমল কমল-বিকাশ । 

_-পদকল্পতরু ১৭৪৪ 
ধাতুসংহারে শরঘর্ণনায় আছে _ 

তারাগণ-প্রবর-ভৃঘণমুদ্হত্তী 
মেধাবরোধ-পরিযুক্ত-শশাঙ্কবক্ত। | 
জ্যোতসাদুকলমমলং রজনী দধানা 
বদ্ধিং প্রয়াত্যনুদিনং প্রমদেব বাল! ॥॥ 


কহলারপদ্থ-কুমুদানি মুছবিধুনৃ 
তৎসঙ্গমাদধিকশীতলতামুপেতঃ | 
উৎকণ্ঠয়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে 
পত্রাস্তলগ্ু-তুহিনা-বিধূয়মানঃ || 
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স্ফুটকৃমুদচিতানাং রাজহংসশ্রিতানাং 

মরকতমণিভাসা বারিণ। ভূঘিতানাম্‌। 
শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোম তোয়াশয়ানাং 
বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীণম || 


শরদি কৃমুদসঙ্গাদ্বায়বো বাস্তি শীতা 
বিগতজলদবৃন্দা দিগ্রিভাগা মনোজ্ঞাঃ | 
বিগতকলুঘমন্তঃ শ্যানপঙ্কা ধরিত্রী 
বিমলকিরণচন্দ্রং ব্যোম তারাবিচিত্রম্‌ | 


-শরদ্বর্ণন ৭ম, ১৫শ, ২১শ ও ২২শ শোক 


[ মেঘের অবরোধ থেকে বিমুক্ত টাদ যাঁর মুখ, সেই রাত্রি তারারূপ 
শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার পরে এবং অমলধবল জ্যোম্ারূপ সুক্ষ বস্ত্র পরে 
যুবতী বিলাসিনীর মত দিন দিন বেড়ে উঠছে । ৭। 

প্রভাতকালে বায়ু কহুলার, পদ্ম এবং কুমুদসমূহকে বার বার 
কাপিয়ে তুলে তাদের সংস্পর্শে শীতল হয়ে পাতার ডগার শিশিরকণাকে 
টলিয়ে ( মানবহৃদয়কে ) অত্যন্ত উৎকন্ঠিত করে তুলছে । ১৫। 

মেঘশুহ্য এবং টাদ ও তারাখচিত আকাশ, প্রস্ফুটিত কুমুদ, রাজহাস 
এবং মরকতমণির মত উজ্জল জলে ভরা সরোবরের শোভাকে 
পরাজিত করে, এমন সৌন্দর্য ধারণ করছে । ২১। 

শরঘকালে কুমুদ-সংসর্গে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। দিঙমণ্ডল 
মেঘশুম্তা এবং মনোজ্ঞ জলরাশি নির্মল। পৃথিবীর কাদা! শুকনো । 
আকাশ টাদের কিরণে ধোয়ানো এবং তারাভরা । ২২। ] 

অনুরূপ বর্ণনা পাই পদাবলীতে-_ 


আওল আশ্রিন বিকসিত সব দিন 
থল-জল-পনঙ্কজ ভাল । 
মুক্লিত মল্লি কুন্গমভরে পরিমলে 
গন্ধিত শারদকাল ॥| (ভুবনদাস ) 
-স্পদকল্পতর ১৭১৭ 
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সময় শারদ চাদ নিরমল 
দীঘ দীপতি রাতিয়। | 
ফুটল মালতি ৃন্ কুমুদিনি 
পড়ল ভ্রমরক পাতিয়৷ || ( গোবিন্দদাস ) 
_পদকল্পতরু ১৮০৮ 


উজোর হিমকর নভতল নিরমল 
চাদনি রজনি উজোর | 
উনমত ভ্রমর ভ্রমরি সহ বিলসই 
বিকসিত পদুমিনিনকোর || ( বলরাম দাস ) 
-পদকল্পতর ১৮৪৫ 


হেমন্তবণনায় কালিদাস প্রকৃতির মনোহর রূপেরই ছবি 
একেছেন-_ 
প্রফুল্লনীলোতপলশোভিতানি 
সোন্মাদকাদন্ববিভূঘিতানি | 
প্রপনতোয়ানি স্ুশীতলানি 
সরাংপি চেতাংসি হরন্তি পুংসান্‌ || 
--হেমস্তবণন, ৯ম শ্বোক 


[ ফোট। নীলপম্মের দ্বারা শোভমান, সানন্দ শ্যামপাখা কলহাঁসের 
দ্বারা ভূষিত জলতরা সুশীতল সরোবরগুলি মানুষের চিত্তকে হরণ 
করছে ।] 

বলরাম দাসের কাতিক-বর্ণনায় উপরি-উক্ত বর্ণনারই ছায়া পড়েছে, 
ধারণা 

বিহরই বিহগ আুভগ তটিনীতট 
জল-সরসিজ পরকাশ | 
জগ-জন-লোচন তনু-মন-মোহন 


আওল কাতিক মাস || 
--পদকল্পতরু ১৮৪৬ 


বিষুঃপ্রিয়ার দ্বাদশমাসিক বিরহবর্ণনাতে কবি লোচন দাস পৌষ 
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মাসের শীতজনিত বেদনামোচনের উপায় বিষ্ণপ্রিয়ার মুখে জানাচ্ছেন 
এরপ-- 
পৌঘে প্রবল শীত জলম্ত পাবন্তক । 
কান্ত-আলিঙ্গনে দূঃখ তিলেক ন। থাকে ॥ 
--পদকল্পতরু ১৭৮৭ 


কবি কালিদাসও অনুরূপভাবে শীতগীড়িত জনের অগ্নিতে, স্ৃর্যকিরণে, 
প্রিয়তমা-আলিঙ্গনে শীত দুরীভূত হতে পারে, এমনটি বলেছেন-_- 
নিরুদ্ধবাতায়নমন্দিরোদরং 
হুতাশনে৷ ভান্ুমতো। গভ্তয়ঃ | 
গুরূণি বাসাংস্যবলাঃ সযৌবনা: 
প্রয়ান্তি কালেইত্র জনদ্য সেব্যতাম্‌ 11 
-শিশিরবণন, ২য় শোক 


[ এ সময়ে বিশেষভাবে জানালা-বন্ধ-করা গৃহের অভ্যন্তরভাগ, 
অগ্নি, নৃর্যের কিরণরাজি, মোটা বন্ত্র ও যৌবনবতী মুন্দরী রসিক মানুষের 
উপভোগ্য হয়ে ওঠে । ] 

ভুবনদাস বিষুপ্রিয়ার দ্বাদশমাসিক বিরহবর্ণনাকালে শ্রীস্মধতুর 
রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন, এরূপ-- 


দখময় কাল কাল করি মানিয়ে 
আাঁওল পাপ বেশাখ । 
দিনকর-কিরণ দহন সম দারুণ 
ইহ অতি কঠিন বিপাক || 
খরতর পবন বহই সব নিশিরিন 
উমরি গুমরি গৃহমাঝ । 
মন্দ তরঙ্গিত গন্ধ সুগন্ধিত 
আওত মারুত মন্দ | 
»্প্রদকল্পতর ১৭১৯২ 


গণি গণি মাহ জৈঠ অব পৈঠল 
আনলসম নব জান। 
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কানন গহন দাব-ঘন দাহন 
ভয়ে মূগি করত পয়ান ॥ 
--পদকল্পতরু ১৭৯৩ 


-_এই বর্ণনা কালিদাসকেই স্মরণ করায় । কালিদাস গ্রীষ্মের যে 
অপরূপ তণ্ত দিনের ছবি একেছেন তার কিছু পরিচয় দেওয়। হল-_ 
অসহ্যবাতোদ্ধতরেণুমণ্ডলা 
প্রচওসূধাতপ-তাপিতা মহী । 
গীঘ্মবণন, ১০ম শ্রোক 


1 অসহ্য তপ্ত বায়ুর ঝড়ে ধুলিরাশি উড়ছে, প্রখর সুর্যের তাপে 
উত্তপ্ত পৃথিবী । ] 


পটুতরদবদাতোচ্ছ্ক-শসা প্ররোহাঃ 
পরুষপবনবেগোতক্ষিপ্রনং€শ্ুষফকপণাঃ | 
দিনকরপরিতাপক্ষীণতোয়াঃ সমস্তাদ্‌ 
বিদধতি ভয়মুচ্চৈবীক্ষ্যণাণা বনাস্তাঃ ॥ 


জলতি পবনবৃদ্ধ: পবতানাং দরীঘু 
স্ফুটতি পাটুনিনাদৈ শুষকবংশীস্বলীঘু | 
প্রসরতি তৃণমধ্যং লব্ববৃদ্ধিৎ ক্ষণেন 
গ্রপয়তি মৃগবর্গং প্রাস্তনগ্রেো৷ দবাগ্রিঃ || 
_গ্রীঘমবর্ণন, ২২শ ও ২৫শ শোক 


[ বনাগ্নির অধিকতর দাহে শস্তের অস্কুরেসমূহ শুঞ্ষ, খরবায়ুর বেগে 
পর্ণরাশি বিপর্যস্ত, নূর্ধের প্রচণ্ততাপে জলরাশি বিশুক্ষ-অরণ্যের 
প্রানস্তভাগ সকলদিকে এইপ্রকার অত্ন্ত ভয়দায়করূপে বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হচ্ছে । ২২। 

বায়ুসহায়ে বিবর্ধিত বনানল পর্বতসমূহের কন্দরে কন্দরে জ্বলছে, 
উচ্চধ্বনিসহকারে শুক্ষ বংশবন স্ফুটিত হচ্ছে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে 
ক্ষণকালের মধ্যেই তৃণভূমিতে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে এবং বনপ্রান্তে 
প্রজ্জলিত হয়ে মৃগকুলকে আকুল করে তুলছে। ২৩।] 
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কৃষ্ের দ্বাদশমাসিক বিরহবর্ণনাতে গ্রীষ্মে চন্দনলেপন ও বীজনে 
বিরহানল জলে ওঠার বর্ণনা রয়েছে এরূপ- 
কত ঘন চন্দন কত.কত বীজন 
সজল জলদ বিঘ-শঙ্ক। | 
জৈঠহি পৈঠল হিয়ে বড়বানল 
কিয়ে দরবিহি ভেল বঙ্ক। ॥ 
_পদকল্পতরু ১৮৪১ 
কালিদাসেও অনুরূপ বর্ণনা পাই-__ 
স-চন্দনান্ৃ-ব্যজ্বনোস্তবানিলৈঃ 
সহারযষ্টিস্তনমগ্ুলাপণৈঃ ॥ 
সবল্লকী-কাকলিগীতনিস্বনৈ 
বিবোধ্যতে সুপ্ত ইবাদ্য মন্মথঃ ॥ 
_ গ্রীমবর্ণন, ৮ম শোক 
[ চন্দনজলসিক্ত ব্যজনের পবনের দ্বারা, স্তনমণ্ডুলে হারলতা 
অর্পণের দ্বারা এবং বীণাধ্বনি সহযোগে সঙ্গীতের ছারা আজ 
(বিলাসিনীরা  নিত্রিত কন্দর্পকে যেন জাগাচ্ছে। ] 
পদটির প্রথম ছত্রের ভাষার সঙ্গে শ্লোকটির প্রথম ছত্রের ভাষার 
হুবহু সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয়। বেষ্ণব কবিদের বসম্তখতু বর্ণনাতেও 
কালিদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা চলে। তবে এই প্রভাব কতটুকু 
প্রত্যক্ষ এবং কতটুকুই বা পরোক্ষ তা নির্ণয় করা কঠিন। বসম্ত খতুর 
বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যের কবিদিগের প্রিয় কাব্যবিষয়বস্ত । শীতের 
রিক্তা, নিঃস্বতার পর প্রকৃতির বুকে নবজীবনের যে আনন্দহিল্লোল 
বসম্ত খতৃতে দৃষ্ট হয়, অন্য কোন খতৃতে ত৷ প্রত্যক্দীভূত হয় না। 
আকাশ-বাতাস, জল-স্থল আনন্দের রঙে রাঙা হয়ে ওঠে এ সময় । 
তাই বসন্ত খতু যুগে যুগে কবিচিত্তকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে, 
ধারণ । রামীয়ণে বসন্তের অপূর্ব বর্ণনা রয়েছে (কিক্িদ্ধাকাণ্ড, 
১ম সর্গ)। সেই বর্ণনার প্রভাব কালিদাসে স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়। 
তছ্ছপরি কালিদাসের বসস্তবর্ণনার নিবিড় রঙের পাত্রে তার পরবতী 
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বহু কবি বসন্তবর্ণনার তুলিকাটি ডুবিয়ে নিয়ে আরও নিবিড় উজ্জল 
করে একে তুলেছেন বসন্ত-আলেখ্য । এদের সকলেরই বসম্ত- 
প্রকৃতির বর্ণনা বৈষ্ণব কবিদের বসন্তবর্ণনায় অল্পবিস্তর ছায়া ফেলেছে । 
তবে কালিদাসের খতুসংহারের এবং কুমারসম্ভবের অকালবসম্তবর্ণনার 
ছায়াপাত যেটুকু ঘটেছে, তাই দেখিয়ে কালিদাসের নিকট বৈষ্ণব 
কবিদের প্রত্যক্ষ খণ নির্ণয়ের চেষ্টা করছি। বিদ্ভাপতি একটি 
পদে বসন্তের আনন্দশিহরিত রূপ একেছেন এরপ - 

মলফানিলে সাহর ডার ডোল । 

কল কোকিল রবে মঅন বোন || 

হেমন্ত হরন্তা দক যান । 

ভমি ভমর নরএ মকরন্দ পান 1! 

রঙ্গ লাগএ রিতু বসন্ত । 

সানন্দিত তরুণী অণকু কত্ত || 

গারক্ষিনি কউতুকে কামকেলি। ( ব্দ্যাপতি ) 

-বি. প. ৮৪৩ 


[ অন্ুবাদ -মলয়ানিলে সহকারশাখা ছুলিতেছে, কোকিল কলরবে 
মদনের ভাষা! বলিতেছে ৷ হেমস্তু উভয়ের ( কোকিলের ও বসন্তের ) 
গৌরব হরণ করিয়াছিল, ভ্রমর ঘুরিয়া মধুপান করিতেছে । বসন্ত 
খতৃতে রঙ্গ লাগিয়াছে, তরুণী এবং কান্ত আনন্দিত । সারঙ্গিণী (মৃগী) 
কৌতুকে কামকেলি করিতেছে । ] 

এই বর্ণনা পড়লে কালিদাসের অকালবসম্তবর্ণনা স্মরণে আসে । 
বিশেষ করে “সারঙ্গিনি কউতুকে কামকেলি” ছত্রটি পাঠ করলেই 
কালিদাসের এই অপূর্ব শ্লোকটির কথা মনে হয়_ 

মধু ছ্বিরেফঃ কৃস্থমৈকপাত্রে 
পপ প্রিয়াং স্বামন্বর্তমানঃ | 
শৃঙ্গেণ চ স্পশনিমীলিতাক্ষীং 


মগীমকণ্য়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ 
_'কুমারসম্ভব ৩।৩৬ 
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[ একটি ফুলের পাত্রে ভ্রমর 

ভ্রমরীরে অনুসরি 

মধু তারে দাগে পান করাইয়। 
পইল প্রপাদ করি 

হরিণ আপন হরিণীর গায় 

সোহাগের ভরে শৃঙ্গ বলায় 

সে পরশনুধা পান করে মুগী 
আখি নিমীলন করি । ] 


আমাদের অনুমান যে, বিদ্ভাপতি এস্থলে কালিদাসের এই 
শ্লোকটিকে নিশ্চয়ই স্মৃতিতে রেখে বসন্ত-বর্ণন! করেছিলেন । উপরি- 
উক্ত শ্লোকের প্রথম ছত্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বিদ্ভাপতির অন্ত একটি 
বসন্ত-ব্ণনার পদের কিছু এক্য দেখা যাবে-- 
সাহর সউরভ গগন ভবে | 
রে 


ভমরভমরি বাদ বরে || 


1 অনুবাদ -সহকারের মৌরতে গগন ভরিয়াছে। ভ্রমরভ্রমরী কলহ 
করিতেছে । ] 

বসন্তে উল্লসিত প্রকৃতি । নববৃন্দাবনে নবীন বৃক্ষ, সেই বৃক্ষে 
নবনব বিকশিত ফুল। আমের শাখায় ধরেছে নতুন মউল। 
কোকিল সেই মউল চিবিয়ে তার রসপান করে কণ্স্বরকে করে আরও 
সুমধুর | 


নবল রসাল-মুকুল-মধূ মাতল 
নব কোকিল কূল গায় । (বিদ্যাপতি ) 
--বি, প. ৭১২ 


[ অন্ুবাদ-নূতন আত্রমুকুলের মধু পান করিয়া কোকিলকুল মত্ত 
হইয়া গান করিতেছে । ] 
কালিদাসেরই উত্তরাধিকার বর্তেছে এখানে । অকালবসম্ভের বর্ণনায় 


. কালিদাম বলছেন-- 
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চুতাঙ্কুরাস্বাদকঘায়কণ্ঠ:ঃ 
পুংস্কোকিলো যন্মধুরং চকজ । 
_কুমারসম্ভব ৩৩২ 
| অচিরবিকশিত সহকারমঞ্জরী চিবাইয়া চিবাইয়| কোকিলগুলির 
মধুর ক) আরও মধুরতর হইল এবং তাহারা স্থুমধুর কুহুম্বরে তপোবন 
যেন মাও করিয়া দিল । -_রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভুধণ কৃত অন্কুবাদ ] 
ধাতুসংহারেও বসন্তবর্ণনায় এই কথাই বলা হয়েছে 
পূ:স্কোকিলশ্ঠতরসাসনেন 
ততঃ প্রিয়াং চুম্বতি রাগ | 
--১৪শ শ্রোক 
[ আত্রমঞ্জরীর রস থেকে নিমিত মদ্যপানে মন্ত অন্ুরাগমুগ্ধ পুং- 
স্কোকিল প্রিয়াকে চন্বন করছে । ] 
খতুসংহারের বসন্তবর্ণনাব 'একটি প্লোকে নববধুব ন্যায় মোহন - 
ব্রন্বর পুষ্পসজ্জিত উপবন দেখে মুনিদের চিন্তচাঞ্চলোর কথা কবি 
কালিদাস বলেছেন-- 
কৃন্দৈ: অবিভ্রমবধূহসিতাবদাতৈ- 
রূদ্যোতিতান্যপবনানি মনোহরাণি । 
চিত্তং মুনেরপি হরস্তি নিবৃত্তরাগং 
প্রাগেব রাগমনিনানি মনাংসি যূনাম্‌ || 
_২৩শ শোক 
[ নববধূর বিলাসনুন্দর হাসির ন্যায় শুভ কুন্দকুম্থমে শোভিত 
উপবনগুলি যুনিদের নিরাসক্ত চিন্তকে হরণ করছে, যুবাদের আসক্তির! 


হৃদয়কে তো আগেই হরণ করেছে । ] 
বসম্তপ্রভাবে মুনিদের ধের্যচ্যুতি, বিষাদমগ্রতার কথা বিষ্াপতিও 


জানিয়েছেন__ 
বসম্তসহ মুনিছ'ক মন হী লোভে । 
্‌ _বি. প. ১২৩ 


[ অনুবাদ--বসম্ভকালে মুনির মন হরণ করে। ] 
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খতুরাজ আজ বিরাজ হে সখি 
নাগরীজন বন্দিতে । 
নব রঙ্গ নব দল দেখি উপবন 
সহজ সোভিত কক্জসমিতে || 
আরে কৃস্থমিত কানন কোকিল নাদ ঠা 
মূনিহছুক মানস উপজ্‌ বিসাদ | 
_বি. প. ৮৬৮ 


[ অন্ুবাদ-_ নাগরিজনবন্দিত খতুরাজ আজ উপস্থিত। নুতন রঙ্গ 
ও নব দল দেখিয়া উপবন আজ স্বভাবতঃ সুন্দর ও কুমস্ুমিত | 
প্রস্ফুটিত কাননে কোকিলের রব শুনিয়া মুনিজনেরও মনে বিষাদ 
উপস্থিত হয় । ] 

বিষ্তাপতি খতুসংহারের উপরি-উক্ত শ্লোকটিকে যে অনুসরণ 
করেছেন, তা স্পষ্টই বোঝা যায় । 

খতুসংহারের বসস্তবর্ণনার একটি শ্লোকে আছে, বিরহী পথিক 
আত্্মঞ্জরী দর্শনে বিরহবেদনাতাপ বেড়ে ওঠার জন্ত চোখ টেকে 
আ্রমঞ্জরী যাতে আর দেখতে না হয়, তার চেষ্টা করছে-_ 


নেত্রে নিষমীলয়তি রোদিতি যাতি নোকং 
ঘাণং করেণ বিরুণদ্ধি বিরৌতি চোচ্চৈত | 
কান্তাবিয়োগপরিখেদিতচিত্তবৃত্তি: 
দৃষ্টাধ্বগঃ কৃন্সমিতাঁন্‌ সহকারবৃক্ষান্‌ || 
| _২৬শ শ্বোক 


[ কমনীয় প্রেয়সীর বিরহে বিশেষভাবে বিষণ্চিত্ত পথিক পুম্পিত 
সহকার-তরুরাজি দেখে চোখ বন্ধ করছে, ক্রন্দন করছে, শোকার্ত 
হচ্ছে, আপনার হাতের দ্বারা (নাসিক রুদ্ধ করে আত্রমঞ্জরীর ) জ্রাণ 
নিরুদ্ধ করছে এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করছে। ] 

ঠিক এই ভাববস্তুর প্রচ্ছায়া বিষ্ভাপতির নিম্নোক্ত পদে দেখা 
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কঙ্গমিত কানন হেরি কমলমুখী 
মুর্দি রহএ দূই নয়ান | 

কোকিল কলরব মধুকর ধ্বনি শুনি 
কর দেই ঝাঁপল কান || 


ধরণী ধরিয়। ধনি কত বেরি বৈঠই 
পুন তহি উঠই ন পারা । 
কাতির দিঠি করি চৌদিস হেরি হেরি 
নযনে গলয়ে জলধারা || 
-_বি. প. ১৭৯ 


[ অন্ধুবাদ-কমলমুখী কুমুমিত কানন দেখিয়। ছুই নয়ন বন্ধ করিয়া 
থাকে, কোকিলের কলরব ও ভ্রমরের গুঞ্জন শুনিয়া ছুই কান হাত 
দিয়া বন্ধ করে |. ...মাটিতে ভর দিয়া কতবার বসে, আর সেখান 
হইতে উঠিতে পারে না। কাতর নয়নে চারিদিকে তাকায়, চোখ 
দিয়া জলধারা বহিতে থাকে | ] 

বসন্তে রমণীদের বেশভূষার বর্ণনা কালিদাসে নিম্নরূপ পাই-- 

প্রিয়ঙ্গকালীয়ককৃম্কমানং 
স্তনেঘ গৌরেঘু বিলাসিনীতিঃ | 
আনিপ্যতে চন্দনমঙ্গনাতিঃ | 
মদালসাভির্মু গনাভিযুক্রযূ || 
--বসস্তবর্ণন, ১২শ শ্রোক 

[ ম্বতন্থু যৌবনমদালসা বিলাসিনীর! প্রিয়ঙ্গুপরাগ, কৃষ্ণচন্দন এবং 

কুহুমযুক্ত ও কম্ত,রীমেশানো চন্দনের দ্বারা গৌরবর্ণ স্তনমগ্ডলে ( পত্রলেখা ) 


আঁকছে। ] 
গুরাণি বানাংসি বিহায় তর্ণং 
তনূনি লাক্ষারসরঞ্জিতানি । 
সুগদ্ধিকালাগুরুধুপিতানি 
ধত্তেইঙ্গনা কাম-মদালসালী ॥| 
_বসম্ভবন, ১৩শ শোক 
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| কামজনিত মদে অলসাঙ্গী সুন্দরীর! সত্বর স্ুল বসনাদি পরিত্যাগ 
করে লাক্ষারস-রঞ্জিত এবং সুগন্ধ কালাগুরু ধূপের দ্বারা বাসিত. সুক্ষবসত্ 
পরিধান করছে । ] 

বিচ্ঞাপতি অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন- 


নাচ রে তরুণীহু তেজহু লাজ | 
আঞএল বসম্ত রিতু বনিক-রাজ | 
হস্তিনি চিত্রিনি পদুমিনি নারি | 
গোরি সামরি এক বৃটি বারি || 
বিবিধ ভাতি কএলছি সিঙ্গার | 
পহিরল পটোর গম ঝুল হার । 
কেও অগরচন্দন ঘসি ভর কটোর । 
ককরছ খোইছা করপুর তমোর ॥। 
কেও কন্কম মরদাব আগ । 
ককরছ মোতিঅ ভল ছাজ মাগ । 
বি" পন ৮০৪ 


[ অনুবাদ -তরুণি, লজ্জা ত্যাগ কর, নৃত্য কর। বণিকরাজ বসন্ত 
খত আসিল। বৃদ্ধ! ছাড়া আর সকলে হত্তিনী, চিত্রিণী, পদ্মিনী নারী, 
গৌরী, শ্যামাঙ্গিনী বিবিধ প্রকার শুঙ্গার করিয়াছে । পরিধানে পট 
বস্ত্র, গ্রীবায় হার ঝুলিতেছে। কেহ অগ্ুরুচন্দন ঘসিয়া বাটীতে 
ভরিতেছে, কাহারও কোচড়ে ( অঞ্চলে ) কর্পর, তাম্বল। কেহ অঙ্গে 
কুমকুম মর্দন করিতেছে, কেহ মুক্তার অলঙ্কার পরিতেছে। ] 

অকালবসন্তবর্ণনার প্রভাব বিষ্ভাপতির আরও একটি পদে দেখা 
যাবে। এই বসন্তবিষয়ক পদটিতে কবি বসন্তকে শীতকে পরাজিত 
করে প্রকৃতিরাজ্যে বিজয়ঘোষণ। করতে দেখেছেন । বসম্ত তার জয়ের 
নিদর্শন লিখেছে নবপল্লবে, ভ্রমরমাল৷ যেন তার অক্ষররাজি-_ 


নবপল্লব জয়পত্রস ভাতি । 


মধুকরমালা আখর-পাতি || 
__বি" প. ১৪১ 
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[ অস্ুবাদ-নবপল্পব জয়পত্রের তুল্য হইল, মধুকরমালা অক্ষর- 
'প্রঙক্তি | ] 
এর সঙ্গে তুলনীয় অকালবসন্তের নিয়োক্ত বর্ণনা 
সদ্য: প্রবালোদৃগমচারপত্রে 
নীতে সমাপ্তিং নবচুতবাণে । 
নিবেশয়ামাস মধুদ্ধিরেফান্‌ 
নামাক্ষরাণীব মনোভবস্য | 
_ক্মারসম্ভব ৩1২৭ 
[ গড়িল নবীন আম্মমুকুলে 
শায়ক আপন কাম 
চারু নব পাতা হল সে বাণের 
দুটি পাখ। অনুপাম 
এই' বাণ মধু নির্মাণ করি 
বসান তাহাতে ভ্রমরভ্রমরী 
তার! যেন দুটি শ্রীকামদেবের 
অক্ষরভরা নাম | ] 


খাতু-বর্ণনাতে কালিদাসের যে প্রভাব, তা বহিরঙ্গ প্রভাব মাত্র। 
কালিদাসের সুক্ষ প্রকৃতিদৃষ্টির ভাবগভীর পরিচয় এদের পদে বিধৃত 
হয়ে ওঠেনি । এঁরা খতুগুলিকে কেবল রাধা বা কৃষ্ণের শুঙ্গার 
উদ্দীপনরূপে দেখেছেন মাত্র, প্রকৃতির স্বতন্ত্র ূপ পরিস্ফুটনে ও তার 
সৌন্দর্যসন্ধানে এদের মনোযোগিতার পরিচয় পাই না। কালিদাসের 
ভাব ও ভাবনা, প্রকাশ ও বর্ণনাভঙ্গিকে বৈষ্ণব কবিরা যেমন অন্গুসরণ 
করেছেন, তেমনি তার কবিভাষাকেও নিজেদের ভাব-ভাবনার প্রকাশে 
ব্যবহার করেছেন । বিদ্াপতি, গোবিন্দদাস, ঘনশ্যামদাস প্রভৃতি 
বৈষ্ণব কবিরা যে পূর্বস্থরীদের রচিত কাব্যঅধ্যয়ন ও অন্ধুশীলনে 
নিজেদের কবিপ্রতিভাকে মাজিত ও শীলিত করেছিলেন, এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। ন্তৃতরাং পূর্ববর্তী কবির ব্যবহৃত ভাষা এদের 
ভাব-ভাবনা প্রকাশে যে বন্ুস্থলে প্রযুক্ত হবে, তা আশ্চর্যজনক কিছু 
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নয়। এতে বৈষ্ণব কবিদের প্রতিভার দীনতা প্রকাশিত হয় না। বরং 
এরা যদি পূর্বনূরীর কবিভাষা প্রয়োগে আপনাদের ভাবনার সুন্দরতম 
প্রকাশে সিদ্ধি অর্জন করেন, তবে তা এঁদের প্রতিভার গুণ হয়েই 
দাড়ায় । কালিদাসের কবিভাষা প্রয়োগে বেঞ্চব কবিরা বনুক্ষেত্রে এ 
জাতীয় সিদ্ধি অর্জন করেছেন । বৈষ্ণব কবিদের ক্ষেত্রে কালিদাসের 
এই কবিভাষার প্রভাব যেখানে যেখানে পরিদৃষ্ট হয়েছে, তা উল্লেখ 
করছি । 
সিরিসি কম্ুম খণে খেলৌলছ্ছি 
তমর ভরে জে ভীর । ( বিদ্যাপতি ) 
-বি, পণ ৭৩ 
[ অন্কুবাদ-যে শিরীঘ কুমুম ভ্রমরের ভয়ে ভীত, তাঠাতে পাখী 
খেলা করিল । ] 
রাধা নবীনা বালা, রতিকেলি-অনভিজ্ঞা । ফলে প্রথম মিলনকালে 
সে স্বাভাবিক ভাবেই ভীতি পেয়েছে, অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে । কিন্তু 
কৃষ্ণের ক্ষুধাবাসনা থেকে শেষপর্যন্ত রক্ষা পায়নি । মিলন ঘটেছে। 
বিদ্ভাপতি অতি স্বকৌশলে সেই মিলনটুকু ব্যক্ত করেছেন । রাধারূপী 
কুনুমে কৃষ্ণরূপী পাখী খেলা করল, এই কথা বলেছেন । ফুল অতি 
কোমল, তাতে বড়জোর ভ্রমর বসতে পারে । পাখী বসা অসম্ভব | কিন্তু 
সেই অসম্ভব ঘটেছে, ব্যঞ্জনাটুকু সুন্দর । বি্ভাপতির এই বর্ণনা! খদ্ধ 
হয়ে উঠেছে, মনে করি, কালিদাসের নিম্নোক্ত শ্লোক থেকে কবিভাষা- 
আহরণে। শঙ্করকে লাভের জন্য উমার কঠিন তপস্তার সন্কল্প দেখে 
ম৷ মেনকা কন্তাকে বলছেন-_ 
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেল্বং 
শিরীঘপুষ্পং ন পুন: পতত্রিণঃ || 
_কমারসম্ভব (18 
[ পেলব শিরীষফুল ভ্রমরের পদভার সইতে পারে, কিন্তু তাই বলে 
কি পাখীর পদভার সইতে পারে ? ] 
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উমা কুস্ুমপেলবা । নবনীতব€ তার কোমলতন্। তপস্তার কঠিনতা 
তাঁর পক্ষে কি সওয়া সম্ভব, কিন্তু শেষ পর্ষন্ত দেখা যাবে যে, 
শিরীষকুন্ুমপেলবা তপন্তার কঠিন গুরুভার সহজে বহন করেছে । 
বিদ্ভাপতির উপরি-উক্ত পদাঃশে যে ব্যঞ্জনামাধূর্য ফুটে উঠেছে তার 
মূলে প্রেরণা জুগিয়েছে কবি কালিদাসেরই বাকবৈভব 1 এরই সঙ্গে 
তুলন! কর! চলে রাধার এই নিম্নোক্ত উক্তিটি-- 
হান নলিশী উহ কলিসক সার । 
নলিনী সহব কৈছে গিরিবর ভার !| (বিদ্যাপতি ) 
নি, প. ৬৮০ 
1 অন্কুবাদ-আমি নলিনী আর সে বের সার। নলিনী কি 
প্বতশ্রেষ্ঠের ভার সগ করিতে পারে 1] 
রাধা অভিসারে চলেছে । হঠাৎ আকাশে চাদ ওঠায় অন্ধকার 
রাত্রিতে অভিসার বাধা পাঁয়। রাধা সঙ্কেতকুর্ধে যেতে সাহস করে না। 
ভয় পাছে লোকে দেখে ফেলে । ঘরে ফিরতেও পারে না। জ্যোৎনার 
আলোকে গুরুজনেরা দেখে ফেলবে । রাধা এক বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন 
হয়ে বলে 
ন পরে পৌলিছ' ন ধরে গেলিহু 


দুছ কূল ভেল হানি | ( বিদ্যাপতি ) 
স্পবি, প. ৯৯ 


[ অনুবাদ-আমি ঘরেও যাইতে পারিলাম না, পরের সঙ্গে মিলিত 
হইতেও পারিলাম না । ছুই দিকই নষ্ট হইল। ] 

এখানে চম্নকারভাবে রাধার মনের ছন্দটি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্ত 
এর পেছনে কালিদাসেরই “ন যযৌ ন তস্থৌ” এই কবিভাষার প্রতিধ্বনি 
শ্রুত হয়। ্‌ 

রাধা কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রেয়সী । কিন্তু রাধ। তা ঠিক বোঝে 
না। কৃষ্ণের অন্য নারীসঙ্গ দেখলেই হাহুতাশ করে। সখীরা তখন 
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তাকে বলে-রাধামালতী, যাই বল, কৃষ্ণভ্রমর তোম। ছাড়া অন্য কোথাও 


থাকতে পারে না 
ভমরা ভেল ঘুরএ সব ঠাম । 


তোহে বিনু মালতী নহি বিসরাম || (বিদ্যাপতি ) 
__বি. প. ২৫৪ 


এর অনুরূপ ভাবাশ্রয়ী কবিভীষা কালিদাসে পাই__ 
অনস্তপুষ্পস্য মধোছি চুতে 
দ্বিরেফমালা সবিশেঘসঙ্গ। | 
-ক্মারসম্ভব ১1২৭ 
[ বসম্তকালে নানাফুল ফুটলেও ভ্রমরেরা কিন্তু আমের মুকুলেই 
আকৃষ্ট হয় । ] 
নহি' প্রফুল্লং সহকারমেত্য 
বৃক্ষান্তরং কাজ্ষতি ঘটুপদালা | 
_রঘুবংণ ৬৬৯ 
[ প্রফুল্ল সহকার বৃক্ষ ছেড়ে ভ্রমর কখনো অন্য বৃক্ষ আকাঙ্জ 
করে না।] 
বিষ্ভাপতি যখন বলেন- 
এক পরাণ কএল দই দেহ 
দেহ' বিভিন্ন বিধাতা আইতি 
তোরা মেরে একে পরাণে । 
অথবা জ্ঞানদাস বলেন 
এক জিউ দুই কৈল বিধি। 
কিংবা রাধামোহন বলেন-- 
এক পরাণ ভিন দেহ | 
তখন কালিদাসের-_জদো৷ একং এবব ণো জীবিদং ভুহািঅং সরীরং, 
শরীর আলাদা হলেও আমাদের উভয়ের প্রাণ কিন্ত এক )--এরই 
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অনুবাদ মাত্র মনে হয়। অভিজ্ঞানশকুস্তল নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে দুই 
সখী পরভূতিকা ও মধুকরিকা বাগানে ফুল তোলার উদ্যোগ করছে। 
মধুকরিকা ফুল তুলে কন্দর্প পুজা করবে বলাতে এবং তাকে সাহায্য 
করার জন্য অনুরোধ জানাতে পরভূতিকা বলে যে, পূজার অর্ধেক পুণ্য 
দিলে সে সাহায্য করতে প্রস্তুত। উত্তরে তখন মধুকরিকা উপরি- 
উক্ত কথা বলে। মধুকরিকার বক্তব্য এই যে, তার! দেহে ভিন্ন হলেও 
প্রাণ তাদের এক । ন্ুুতরাং পুণ্যভাগের কোন কথা ওঠে না। 
রাঁধা ও কৃষ্ণের প্রেমের প্রগাঢতা বোঝাতে বৈষঞ্ব কবিরা যে কবি- 
ভাষার প্রয়োগ করেছেন, তাতে কালিদাসেরই কবিভাষার অস্ুসরণ 
ঘটেছে এমনটি যদি বলি, তা বলা অসঙ্গত হবে কি? 
রাধা কৃষ্ণের কথায় অভিমান প্রকাশ করলে সথী বলে_ 
কত হ্ছ যুবতি কনামতি জানে । 


তোহি মানএ জনি দোপরি পরাণে || ( বিদ্যাপতি) 
_বি. প. ২৫৮ 


[ অন্কুবাদ -কত কলাবতী যুবতী আছে, তোঁকে যেন দ্বিতীয় প্রাণ 


মনে করে । 
জে পিয়া মানএ দৌসরি পরান । 
তকরাহ বচন অইসনদ অভিমান || (বিদ্যাপতি ) 
--বি. পণ ৩৮৯ 
| অন্ুবাদ--যে প্রিয় তোমাকে দ্বিতীয় জীবনরূপে গণ্য করে, তার 
কথাতে এমন অভিমান । ] 

“দোসরি পরাণ” স্পষ্টতই মেঘদুতের বক্ষের প্রিয়ার উদ্দেশে উক্ত 
ভ্বিতীয়ং জীবিতং কথারই অনুবাদ । যক্ষ মেঘকে বলছে- প্রিয়াকে 
আমার দ্বিতীয় জীবন জানবে__ 

তাং জানীথা: পরিমিতকথাং জীবিত: মে ছ্িতীয়ম্‌ | 
_মেঘদূত ২২২ 


নিধারিত কাল অতিক্রান্ত । কৃষ্ণ আসে না, রাধার কাছে এক 
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একটি প্রহর এক এক যুগ মনে হয়। বিরহে রাধা প্রলাপ বকে। 
মুছিত হয়ে পড়ে। রাধার বিরহবেদন মৃতি দেখে কবি বলেন_- 
কেও জন্‌ অনুভব জগজন 


বিরহ পরাভব রে । 
--বিদ্যাপতি 


[ অন্থুবাদ জগতে কেউ যেন বিরহ-যন্ত্রণা অনুভব ন। করে। ] 
মনে পড়ে মেঘের উদ্দেন্তে যক্ষের শেষ ভাষণটি | প্রিয়াবিরহে 
যে কী ছুবিষহ জ্বালা যক্ষ তিলে তিলে তা বুঝেছে । তাই মেঘকে 
বলে-কামনা করি তোমার যেন কোনদিন প্রিয়া বিছ্যতের সঙ্গে 
বিচ্ছেদ না হয়__ 
মা ভূদেবং কণমপি চতে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগ: | 
- মেঘদৃত্ত ২০৪ 
গৃঢার্থ যে, বিরহের যন্ত্রণা যেন মেঘকে কখনো সইতে ন৷ হয়। যক্ষের 
ভাবার অবিকল অনুবাদ না হলেও গুঢার্থ টুকুকেই যে বিদ্ভাপতি অবলম্বন 
করেছেন, তা অনায়াসে বোঝা যাঁয়। মানিনী রাধাকে মানভঙ্গে মিনতি 
জানিয়ে কুষ্ বলে-_মানিনী, প্রভাত তো হল, আর বৃথা মান কেন? 
চন্দা পছিম গেল৷ পরগাসা | 
অরুণ অলঙ্কৃতি পুরন্দর ভাগা || 
মানিনি মান কওন এছ বেরী | ( বিদ্যাপতি ) 
--বি, প. ৮০২ 
[ অন্ুবাদ-চন্দ্র পশ্চিমে গেল ( মলিন হইল ), পূর্বদিকে অরুণ 
অলঙ্কৃত হইল । মানিনি, এ সময় মান কি?] 
বিষ্ভাপতির প্রভাতের এই বর্ণনা কালিদাসেরই নিম্নোক্ত প্রভাত 
বর্ণনাকে স্মরণ করায়-_ 
যাত্যেকতোইস্তশিখরং পতিরোঘধীনাম 
আবিকৃতে'ইরুণপ্রঃসর একতোইকঃ | 
-_অভিজ্ঞানশকৃত্তল, ৪থ অঙ্ক 
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[ একদিকে ওষধিপতি অস্তশিখরের দিকে চলেছেন, আর অন্তদিকে 
অরুণকে সামনে রেখে সূর্য দেখ দিচ্ছেন। ] 
কৃষ্চের প্রতি অন্থুরাগের গাটত। বোঝাতে গিয়ে রাধ। সখীদের 
বলছে জলে তেল ফেললে যেমন প্রনারিত হয়, তেমনি আমার প্রেম 
গাঢ হতে গাঢ়তর হচ্ছে -- 
তৈলবিন্দু যেছে পানি পসারল 
তৈছন তুয়৷ অনুরাগে । (বিদ্যাপতি ) 
--বি' প. ৯২০ 
হ্মূুখের কাছ থেকে জানকীর অপবাদ শুনে রামচন্দ্র বলছেন-_ 
বুঝি এই অপবাদ তৈলে জলবিন্দুর মত পুরবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে 
পৌরেঘু সোইহং বহলীভবস্ত 
সপাং তরছেঘিবব 'তিলবিন্দুম | 
_রঘুবংশ ১৪৩৮ 
। জলের তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত তৈলবিন্দুর মত এই ভআপবাদ দেখতে দেখতে 
সাব পৌরজ্নপদে ছড়িয়ে পড়ছে । ] 
উপরি-উক্ত পদাংশে রাধার প্রেমের প্রগাটত। বোঝাতে কালিদাসেরই 
কবিশ্াষাকে বিষ্াপতি ব্যবহার করেছেন, মনে হয় । 
অন্যত্র রাধা বলছে, আমার ক্ষণ-অদর্শনও তাঁর কাছে নিদারুণ মনে 
হয়_-“হেরইতে নিমিথ বৈরি করি মানিয়ে অর্থাৎ আমাকে দেখার সময় 
নিমেষপাতকে শক্র বলে মনে করেন । এর সঙ্গে তুলনীয় _ 


মন্যতে স্ম পিবতাং বিলোচনৈ: 


প্রক্মপাতমপি বঞ্চনাং মন: | 
_রঘুবংশ ১১।৩৬ 


1 চোখ দিয়ে পান করতে লাগল । সে সময়ে নিমেষ-পতনকেও 


তার! দৃষ্টির ঘোর প্রতিবন্ধক মনে করল। ] 
কৃষ্ণ দানী সেজেছে । রাধা ও তার সখীদের কাছে দান চাওয়াতে 


রাধ। বিদ্রপ করে বলছে-_ ্ 
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বাউনেতে চান্দ যেন ধরিতে করয়ে মন 
সেই দেখি তোমার কাহিনী । (অজ্ঞাত ) 
_-পদকল্পতরু ১৩৬১ 


মনে আসে রঘুবংশ রচনাকালে কবির উক্তি_ 
মন্দঃ কনিযশ:প্রাথী গমিঘ্য।ম্যপহাপ্যতাম্‌ | 
প্রাংশুপদত্যে ফলে লোভাদৃদ্বারিব বামন || 
_রধুবংশ ১৩ 
[ আমি মূঢ় হয়ে কবিকুলের যশ চেয়ে দীর্ঘকায় পুরুষলভ্য 
ফললাভের লোভে উদ্ধাু খর্বকায় পুরুষের ন্যায় উপহাসাস্পদ 
হব।] 
কালিদাসের বিনয়দীনতার ভাষা রাধার বিদ্রূপ প্রকাশের চমৎকার 
উপযোগী হয়ে উঠেছে এখানে । 
কৃষ্ণের অন্/নারীসঙ্গহেত রাধা মানিনী হলে সখীর! রাধাকে বলে- 
চাদ নিখিল জগতের অন্ধঞ্চার দূর করে, নরনারীর হৃদয় আনন্দে পুর্ণ 
করে। কুমুদিনীর অধরে হাসি ফোটায়, অবশ্ঠ পল্লের মুখ মলিন করে। 
পন্মুকে বিষাদগ্রস্ত করে ঠিকই, তবে চাদের বহুগুণের কাছে তা নিতান্ত 
তুচ্ছ। এজন্য চাদের নিন্দা করা উচিত নয়-_ 


অখিল-ুলাচনতম তাপ-বিমোচন 
উদয়তি আনন্দ-কন্দে | 
এক নলিন মুখ মলিন করয়ে যদি 


ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে ॥ 
সুন্দরি বুঝল তুয়৷ প্রতিভাতি 
গুণগণ তেজি দোঘ এক ঘোঘসি 
অন্তর অহিরিণি জাতি || ( চম্পতিপাতি ) 
--পদকল্পতরু ৪ ৮০ 


সীদের কাজিক্ষত অভিপ্রায় এই যে, কৃষ্ণ বছ গুণের আকর, 
প্রেমরত্বীকর। সামান্য নারীসঙ্গজনিত দোষটুকু তার ধর্তব্যই নয়। এ 
' সামান্যতম দোষটুকুকে রাধার উপেক্ষা করাই উচিত। চম€কার 
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কাব্যমাধুর্য ফুটে উঠেছে সখীদের উক্তিতে । এই কাঁব্যমাধূর্য স্ৃপ্টির 
প্রেরণা জুগিয়েছেন কবি কালিদাস, ধারণা । স্মরণে আসে 'কুমারসম্ভব+-এ 
হিমালয়বর্ণনাকালে কবির সেই প্রথিত শ্রোক-_ 


অনন্তরত্ব প্রভবস্য যস্য 
হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্‌ | 
একো হি দোঘো গুণসনিপাতে 
নিমজ্জতীন্দো: কিরণেহিববাঙ্কঃ | 
--১]৩ 


| জনন্তমণি-খনি হিমালয় :-- 
ওধু হিমদোঘ তার 
পারে কি কখনও বিলোপ করিতে 
মাহাত্ব্য মহিমার ? 
একাটশাত্র দোখ যদি রয় 
গুণরাখিমাঝে হয় তার লয় 
'টাদের এত যে নিরিণ, সেথা কি 
কলঙ্ক নয় ছার 2? ] 


অন্যত্র সথীরা রাধাকে বলছে এই কবিভাষাকে অন্নুসরণ করে_ 
তুহু" রসবতী জগতে খেয়াত 
রূপে গুণে নাহি সীমা | 
সে বহু-বল্লভ আনের দূললভ 
জানিয়া না দেহ ক্ষমা || 
শত গুণ যার এক দোঘ তার 
ছাড়িতে উচিত নয়। ( কবিশেখর ) 
_পদকল্পতরু ৪৮৭ 


সথীরা রাধার বিরহবেদনমূষ্থিতরূপ কৃষ্ণের কাছে তুলে ধরে 
বলে-তোমার বিরহে রাই ধরণীতলশায়িনী । কখনো বা মৃদ্িতা, 
কখনো ঈষৎ চেতন-যুক্তা। কেউ তোমার নাম কানের কাছে উচ্চারণ 
করলে মূ থেকে জেগে ওঠে, আবার তোমায় না দেখে মৃদ্ণতুরা 
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হয়ে পড়ে। সে জেগে, কি না জেগে, চেতন কি অচেতন কিছু বোঝা 
যায় না, এমন তার অবস্থা_ 
মাধব কি কহব সে৷ অনুরাগ | 
এঁছন ভাতি দিশই মোহে পুন পুন 
না বুঝিয়ে জাগে না জাগ ॥ 
__রাধামোহন 
তুলনীয় মেঘদুতের এই বিখ্যাত শ্লোকাংশ__ 


সাত্রেইছীব স্বলকমলিনীং ন প্রবৃদ্ধাং ন জুপ্তায। 
২২১ 


[ মেঘল! দিনে যেন মলিন কমলিনী জেগেও নেই, নেই ঘুমিয়ে । ] 
প্রভাত হয়েছে কিন্তু সূর্য মেঘে ঢাকা বলে কমলিনী পৃ 
ূর্যালাকের অভাবে পরিপুণ বিকশিত হতে পারছে না। আবার 
রাত্রিতো৷ নেই, মেঘে ঢাকা হলেও তূর্য উঠেছে, ফলে পুরো নিমীলিতও 
থাকতে পারছে না । মেঘল! প্রভাতে স্থলকমলিনীর আধো বোজা 
রূপের তুলনা দিয়ে, যক্ষ তার প্রিয়ার ছুঃখমলিন অবস্থাটি মেঘকে 
বোঝাতে চেয়েছে । বিরহখিক্ন রাধার রূপটিও সথীরা যক্ষের মুখের 
ভাষার সাহায্যেই চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছে কৃষ্ণের কাছে । কালিদাসের 
কবিভাষাকে আশ্রয় করে রাধামোহন ঠাকুর অপরূপ কাব্যময়তা ফুটিয়ে 
তুলেছেন এখানে । 
রাধা মানিনী হয়েছে । তাকে মানভঙ্গের জন্য সথীরা নানাপ্রকারে 
বোঝাচ্ছে কিন্ত কিছুতেই রাধা বুঝছে না । কৃষ্ণের কাছে গিয়ে সথীর৷ 
তাদের এই বিফলপ্রয়াসের কথা নিবেদন করছে এইভাবে-__ 
তোহারি মধুর গুণ কত পরথাপনু 
সবহ' আন করি মানে । 
যৈছন তুহিন বরিত রজনীকর 
কমলিনি না সহে' পরাণে ।॥ (জ্ঞানদাস ) 
--খিদকল্পতরু ৫০২ 
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হিম থেকে কমলিনীর বিপত্তির কথা কালিদাসে পাই- 
হিমসেকবিপত্তিরত্র মে 
নলিনী পর্ব নিদশনং মতা | 


_বধুবংশ ৮18৫ 

মথুরাগমনকারী কৃষ্ণের ছুঃখে বিলাপ করতে করতে রাধ! বলছে__ 

শ্যামের স্মৃতি-জড়িত আজ যা কিছু দেখি, তাতেই প্রাণ নিদারুণ 

কান্নায় ভরে ওঠে । ম্যামের হাতে লাগানো সেই নীপ গাছটি আজ 

কত বড হয়েছে, ফুল বরেছে। গাছটি দেখলেই মন হু করে 
ওঠঠে-- 


ণ্যামের হাতের নীপতক্ সেহ এবে ফল ধর 
তাহা যে দেখিতে প্রাণ ফাটে। 
--গোপালদাস 
তুলনা কর চলে _ 
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তর। বধিতো নে 
হস্প্রাপ্যস্তবকনমিতে। বালমন্দারবৃক্ষঃ ! 
_ নেঘদূত ২১৪ 


| পাবে পাশে তার বালমন্দার 

স্তবকনমিত দেহ 

যারে বধিল প্রিয়া অনাবিল 
বরঘধি পুত্রসেহ | ] 


এখানে কালিদাসেরই বর্ণনার ক্ষীণ ছায়া লক্ষিত হয় নাকি? 

হুয্যন্ত শকুস্তলাকে উপেক্ষা করার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে_- 
“ধিড, মামুপস্থিতশ্রেয়োহবমানিম্ঠ | এর অর্থ যে, ভুষ্স্ত বলছে__ 
লক্ষ্মী স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছিল আর সেই হাতের লক্ষ্মীকে আমি 
বিদায় দিয়েছি । ধিক, আমাকে শত ধিক । সথীর' মানিনী রাধাকে 


বলছে-- 
য'চিত লখিমি :. উাপেখযে বে জন 
কু নহে তাক কল্যাণ । 
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অর্থাৎ কৃষ্ণ নিজে এসে পায়ে ধরে সাধছে, আর তুমি উপেক্ষা 
করছ, এতে তোমার কখনো কল্যাণ হবে না। কবি কালিদাসেরই 
ভাষার প্রতিধবনি যেন শুমতে পাই। 

পদকল্পতরু-সঙ্কলক বৈষ্ণব দাস ঘনশ্যাম দাস ও বলরাম দাসের চরণ- 
বন্দনা করতে গিয়ে বলছেন-_ 


কবি নৃপবংশজ ভুবনবিদিত যশ 
ঘনশ্যাম বলরাম । 


মনে পড়ে যায় যক্ষের মেঘস্তুতির ভাষা 
জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুকরাবততকানাম্‌ । 
_মেঘদূত ১।৬ 
রাধা ক্ষণমাত্র কৃষ্ণকে না দেখলে ব্যাকুল হয়ে গঠে - 
আধ তিল না দেখিলে পনাণ পিকল | 
_-ভুনদাস 


উমাও শঙ্করের ক্ষণমাত্র বিয়োগে কাতর হয়ে পড়ে -'ক্ষণবিযোগ- 

কাতরং। এক্ষেত্রে কালিদাসের ঞ্বিভাষা ছ্বোন্দাসের স্মৃতিতে 
ক্রিয়াশীল থাকা। মোটেই অসন্তব নয় । 

রাধা সখীদের কাছে কৃষ্জের অন্ুরাগের ₹থা জানাতে গিয়ে বলছে - 
তার ৫প্রমের কথা কি আর বলব-__ 

যবে দেখাদেখি হয় হেন তার মনে লয় 
নয়ানে নয়ানে মোরে পিয়ে | (জ্ঞানঘাস ) 
--পদকল্পতরু ৬৮১ 


উর্বশী পুরূরবার প্ররেমমুগ্ধ হয়ে তার দিকে এক্দৃষ্টে তাকিয়ে 
থাকলে-হ করে কি দেখছিস -সথীদের এই জিজ্ঞাসায় বলছে -ণিং 
সমছ্ুকখগদো পিবীঅদি লোঅণেহিং অর্থাৎ আমার ব্যথায় ব্যথিত 
যে জন তাকে নয়ন দিয়ে পান করছি। 

নয়নের দর্শনগুণ রয়েছে কিন্তু অস্ুরাগাধিক্য প্রকাশের জন্য তাতে 
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বিরুদ্ধ ধর্ম আস্বাদনের উল্লেখ করেছেন কবি কালিদাস। জ্ঞানদাস 
কালিদাসেরই কবিভাষাকে অনুসরণ করেছেন, ধারণা । 
জ্ঞানদাস রাধা ও কৃষ্ণের যুগলমিলন বর্ণনা করতে গিয়ে একটি 
পদে বলছেন__ 
চাদে চাদে কমলে কমলে এক মেলি । 
চকোরে ভ্রমরে এক ঠাঞ্জি করে কেলি ॥ 
শিখি কোরে ভুজঙ্গিনি নাহি দুখ শোক । 
যমুনার জলে গিয়ে ভুবল কোক || 
_-পদকল্পতরু ২৭৪৬ 
এখানে শিখি কোরে ভূজঙ্গিনি নাহি ছ্ুখ শোক'_এই চরণের 
তাৎপর্য এই যে, মযুরপুচ্ছ ধার চুড়ায় সেই কৃষ্ণের কোলে যেন রাঁধার 
বেণীরূপ ভূজঙ্গিনী খেলা করছে তারা খান্ভ-খাদক সম্বন্ধ ভুলে 
গেছে | স্পষ্টতই খহুসংভারের গ্রীষ্মবর্নার একটি শ্লোক স্মরণে 
আসে । শ্লোকটি এই_ 
রবের খৈরভিতাপিতো। ভূশং 
বিদহ্যনানঃ পখি তগ্তপাংশুভি | 
অবাজ্ম গো২ছিন্ধগতিঃ শুসন্মুহঃ 
কণা ময় রস্য তলে নিঘীদতি ॥ 
_ গ্রীঘ্মবণন, ১৩শ শ্বোক 
[ নুর্যাকিরণে অতিমাত্র তাপিত এবং পথিমধ্যে প্রতপ্ত ধূলিপটলে 
দগ্ধগ্রায় হইয়। সর্প স্বীয় কুটিলগতি পরিত্যাগপূর্বক আনতমুখে আসিয়া 
মযুরের কলাপনিবহের নিয়দেশে ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে 
পড়িয়া রহিয়াছে । --রাজেন্দ্রনাঁথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ ] 
গ্রীম্মঝতুর বর্ণনার ভাষাকে ষে সুকৌশলে মিলনের বর্ণনার 
ভাষারপে ব্যবহার করেছেন, তা নিঃসন্দেহে কবিচাতুর্যের পরিচয় 
বহন করে। 
কৃষ্ণরূপপ্রেক্ষণে উল্লাখমুখর . রাধা সথীদের কাছে বলছে-যে রূপ 
দেখেছি, ত৷ অবর্েয় । 
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চিকণ চিকণরে চিকণ কালা দে। 
এক অঙ্গের লাবণ্য কহিতে পারে কে ॥ (জ্ঞানদাস ) 
_সংকীতনামূৃত ১১৫ 


উর্বশীর রূপবর্ণনায় অক্ষমতা জানিয়ে পুরূরবাও অনুরূপ ভাষায় 
বিদুষককে বলছে দেখতে পাই -“মাণবক, প্রত্যবয়বমশক্যবর্ণনাং 
তামবেহিঃ অর্থাৎ মানবক, তার প্রতি অকল্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা অসাধ্য । 
এখানে কালিদাসের কবিভাষার প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়। 
বৈষ্ণব কবিদের প্রৌটোক্তিতেও কবি কালিদাসের প্রভাব 
লক্ষণীয় । মূলতঃ কবি কালিদাসের অন্থুকরণে এগুলি যে রচিত তা 
পাশাপাশি তুলনীয় দৃষ্টান্ত উদ্ধত করে প্রতিপন্ন করছি_ 
মলিন মুকুর নহে বিশ্ব বিকাশ | 
--গোবিন্দদাস 
তুলনীয়  ছায়। ন মূর্ছঘতি মলোপহত্প্রসাদে দ্পণতলে | 
-_-অভিজ্ঞানশকৃত্তন, ৭ম অঙ্ক 
করএ কৃপা বড় পর দুখ দেখি। 
-বিদ্যাপতি 
তুলনীয় £ প্রায়; সর্বো ভবতি করণাবৃত্তিরাত্রা তিরাস্মা | 
_মেঘদূত ২৩২ 
রোপি ন কা্টিএ বিসহক গাছ । 
_বিদ্যাপতি 
তুলনীয় £ বিঘবৃক্ষোইপি সংবধ্য স্বয়ং ছেতুমসামপ্রতয । 
_কমারসম্ভব ২৫৫ 


কর্দিবস হিতকর অনহিত কাজ । 
--বিদ্যাপতি 


তুরনীয় £ সর্বথা উপপদ্যতে পরিভবাস্পদং বিধিবিপর্যয়; | 
-বিক্রুমাবশীয়, ৪র্ঘ অন্ধ 


তুলনীয় 


তুলনীয় 2 


তুলনীয় £ 


তুনীয় £ 


তুলনীয় : 


তুলনীয় ঃ 
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দীপকলোতভে শলত জনু ধায়ল ! 


_বিদ্যাপতি 
পতঙগবদ্‌ বহিমুখং বিবিক্ষ্ঃ ৷ 
_কৃমারসম্ভব ৩1৬৪ 
দীপ দেলে ঘর ন রহ আধার | 
_-বিদ্যাপতি 
সূর্যে তপত্যাবরণায় দৃষ্টে: কল্পেত লোকস্য কখং তমিহ। |. 
_-রধুবংশ ৫1১৩ 
গগনে উগয়ে কত তার। | 
টাদ আনহি' অবতারা || 
_-বিদ্যাপতি 
নক্ষত্রতারাগ্রহসক্কলাপি জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাব্রিঃ | 
-রঘুবংশ ৬1২২, 
জকর] জার্স রীতী । 
দূরহুক দূর গেলে দো গুণ পিরীতী ॥ 
_বিদ্যাপতি- 


যে৷ যস্য মিত্রং ন হি তস্য দূরমূ | 
_ দ্বাত্রিংশংপুত্তলিক', তৃতীয়োপাখ্যান 


সে জীবন যে পর উপকার । 
- বিদ্যাপতি 


সুজনাঃ স্ধনান্তে হি' কৃতিনঃ স্খিনস্তথ| । 
জন্তবো যে হি জীবস্তি পরস্য হিতকাম্যয়া || 
_ দ্বাত্রিংশৎপুত্তনিকা, চতুর্থোপাখ্যান 
বড়াক বচন কবহু নহি বিচলয় | 
-বিদ্যাপতি 


ন ভবতি পুনরন্যন্তাঘণং সঙ্জনানাম | 
_ ছ্বাত্রিংশৎপুত্তলিক।, চতুবিশোপাখ্যান 
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ন থির জীবন ন থির যউবন 
নথির এহে সঁসার | 
--বিদ্যাপতি 


তুলনীয় £হ চলা লক্ষমীশচলাঃ প্রাণাশ্চলো৷ দেহোইথ যৌবনমূ | 
__দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, অষ্টবিংশোপাখ্যান 


গেল অবসর পুনু ন পাই অ 
কিরিতি অমর সার । 
-বিদ্যাপতি 


তুলনীয় £ চলাচলশ্চ সংসারঃ কীতিপর্মশ্চ নিশ্চলঃ | 
_-দ্বাত্রিংশৎপুর্তলিকা, অষ্টবিংশোপাখ্যান 
উদ্ধত শেষের পাঁচটি পদাংশে কালিদাসের প্রভাব সম্পর্কে 
নিঃসংশয় হওয়া যায় না। কারণ যে গ্রন্থ হতে প্রতি-দৃষ্টান্ত উদ্ধত 
হয়েছে, তা কালিদাসের রচিত কিনা এবিষয়ে সংশয় বর্তমান । 
আধুনিক গবেষকদের মতে এ একেবারে অর্বাচীন কালের রচনা 
কালিদাসের নামে আরোপিত হয়ে কালিদাস্রে রচিত বলে চলে এসেছে । 
শুধু এই গ্রন্থটি দয়, এরূপ আরো কতকগুলি গ্রন্থ কালিদাসের নামে 
চলে এসেছে, যেগুলির রচনাকর্তা হিসাবে কালিদাসকে কোনমতেই 
মেনে নেওয়া যায় না । তবে উল্লেখযোগ্য, কালিদাসের নামে প্রচলিত 
এই গ্রন্থগুলিরও কোন কোনটির শ্লোকের ভাববস্ত নিয়ে বৈষ্ণব 
কবিরা পদ-রচনা করেছেন । এগুলিকে অর্বাচীন কালে রচিত বলা হলেও 
বৈষ ব কবিদের আবির্ভাবের বন্ধপূর্বেই যে এ গ্রন্থগুলি বর্তমান ছিল, 
তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এপর্যস্ত বৈষ্ণব কবিদের উপর কালিদাসের 
প্রামাণিক গ্রন্থগুলির প্রভাব কতদুর পড়েছে, এ নিয়ে আলোচনা 
করা হয়েছে। এখন কালিদাসের নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলির প্রভাব 
€বৈধব কবিদের উপর কতখানি পড়েছে, তা আলোচন। করা হুচ্ছে। 


॥৩ ॥ 


কালিদাসের নামে তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও প্রায় পনের- 
কুড়িখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। এগুলির নামের তালিকা দেওয়া 
হল-__দ্বাত্রিংশৎপুন্তলিক, শুঙ্গারতিলক, হূর্ঘটকাব্যচিত্রকী, ছুক্ষরমালা, 
চিদ্গগনচক্দ্রিকা, ভ্রমরাষ্টক, শ্রুতবোধ, অন্বাস্তব, কালীস্তোত্র, লঘুস্তব, 
বিদ্বদবিনোদকাব্য, গঙ্গাষ্টক, বৃন্দাবনকাব্য, শুঙ্গারসার, মঙ্গলাষ্টক, 
গুম্পবাণবিলাস, শঙ্গাররসাষ্টক ও নলোদয় ।২৪ 

পঞ্চিত রাজেন্দ্রনাথ বিষ্ভাভূষণ এই গ্রন্থ গুলির প্রামাণিকতায় একান্ত 
সন্দিগ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেও পাদটাকার উল্লিখিত গ্রন্থগুলিকে 
তার সম্পাদিত কালিদ।সের রচনাবলীর অন্তভূক্ত করেছেন। ২৫ 


২৪ £0£5075-70586519055 02919011005 ৬০1, [৯:05 99 
২৫ পুষ্পবাণবিলাস_-কতকগুলি পরস্পরসম্বন্ধবিহীন আদিরসমূলক কবিতার 
সমস্টি। কালিদাসের লেখার সহিত যাহারা সুপরিচিত, এই উড্ভট শ্লোকবৎ কবিতা 
সম্িকে তাহারা কদাচ কালিদাস-রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। 

শৃঙ্গারতিলক--কালিদাসের নামে চালাইয়া কোন্‌ অভাগ্য যেন নিজেকে 
পৌভান্যশালী মনে করিয়া ধন্য হইয়াছে । ইহা কদাচ কালিদাসের নহে । 

শৃঙ্গাররসান্টক _অন্যান্য কবির এক আধটা কবিতা লইয়া আটটি কবিত৷ পুরাইয়া 
শৃঙ্গাররসাঙ্টক নামে ইহা প্রচলিত হইয়াছে । কালিদাসের ত আর কাজ ছিল না, তিনি 
এই সব তিলক ও অক্টক লিখিয়াছেন । 

স্বাপ্রিংশৎপুত্তলিকা-__বন্রিশসিংহাসন নামক গল্পপ্স্তক। ইহা শুঙ্গারতিলক, শৃঙ্গার- 
রপান্টক প্রভুতির ন্যায় কালিদাসের নামে চলিয়া আসিতেছে । ইহা কালিদাসের 
রচিত কিনা, সে বিষয়ে আমার যথেক্ট সন্দেহ আছে। এই গল্পপুস্তকে নানা কবির 
শ্লোক উদ্ধত এবং নানা উদ্ভত কবিতা সঙ্কলিত। কেনযে ইহা ক৷লিদাসের স্কন্ধে 
চাপিল, তাহা বুঝা দায় । 

শ্রতবোধ-_-এখানি ছন্দোমঞ্জরী-জাতীয় গ্রন্থ! খুব রসাল কতকগুলি বিশেষণ 
ইহ।তে আছে। এক কথায় নবীন প্রেমিক তাহার নবোঢ়া প্রিয়তমকে যত রকমে 
সম্বোধন করিতে চান, তাহার একটা তালিকা ইহাতে পাইতে পারেন। তাহা 
ছাড়া, আর কিছুই ইহাতে নাই। তবে কবি কালিদাসের অন্ত ছিল না, এই যা 
একটা কথা । 

নলোদ্য় _-এই গ্রহথানি রঘু-শকুন্তলা-কু মার-মেঘদূতের রচয়িতা কালিদাসের নহে 
বলিয়াই আমার বিশ্বাস । 
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বর্তমান আলোচনাতে কেবলমাত্র এই গ্রন্থগুলিকেই অস্তভূক্তি কর! 
হয়েছে । ও 
কালিদাসের নামে প্রচলিত গ্রস্থগুলির মধ্যে পুষ্পবাণবিল!স 
গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই গ্রন্থের প্রথম প্লোকে কৃষ্ণ 
গোগীপ্রেমের উল্লেখ পাই । শ্লোকটি এই _ 
শ্রীমদ্গোপবধস্বয়ংগ্রহপরিষ্বঙ্গেঘ তুক্ষস্তন- 
ব্যামর্দাদ্‌ গলিতেইপি চন্দনরজস্যঙ্গে বহর সৌরভম্‌ | 
কশ্চিজ্জাগরজাতরাগনয়নদ্বন্্ঃ প্রভাতে খ্রিরং 
বিভ্রৎ কামপি বেণুনাদরসিকে জারাগ্রণীঃ পাতু ব | 
[যে রসময় পুরুষের চন্দনরাগরঞ্রিত কলেবর হইতে, শ্রীমতী 
গোপকামিনীদের স্বেচ্ছাকৃত আলিঙ্গনকালে গীন পয়োধরের বিমর্দন- 
বশতঃ চন্দনরেণু বিগলিত হইলেও সেই বরাঙ্গের প্রকৃতিসিদ্ধ (সৌরভ 
বিলুপ্ত হয় না এবং যে চিরম্ন্দরের নয়নযুগল সারারাত্রি জাগরণের 
ফলে আরক্ত আভায় সুরঞ্জিত হইয়! প্রভাতে কি অপূর্ব শোভা ধারণ 
করে, সেই বংশীবাদন-রসিক প্রত্যক্ষ রসম্বরূপ গোপিকাগণের জারশ্রেষ্ঠ 
তোমাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। - রাজেন্দ্রনাথ বিদ্ভাভূষণ কৃত 
অন্নুবাদ ] 
আর দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে, “নন্দসনোঃ” অর্থাৎ নন্দনন্দনের 
প্রেমলীলাবৈচিত্র্য বর্ণনার জন্তাই এই রচনাপ্রয়াস। গ্লোকটি এই-_ 
ভুবনবিদিতমাসীৎ যচ্চবিত্রং বিচিত্রং 
সহ যুবতিসহস্ৈঃ ক্রীড়ুতো নন্দসূনোঃ | 
তদখিলমবলম্ব্য স্বাদৃ-শৃঙ্গারকাব্যং 


রচয়িতু-মনসে মে শারদান্তু প্রসন্ন || 
__পুষ্পবাণবিলাস, ২য় শ্বোক 


[ দেবি বীণাঁপাণি! বাহার বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্র স্ব্গমর্তরসাতল 
ব্রিজগতে বিখ্যাত, শতসহত্র যুবতিগণের সহিত যিনি ক্রীড়ারত, সেই 
নন্দনন্দনের চারিত্রসম্পদ উপজীব্য করিয়া শ্রুতিমনোহর এই শূঙ্গার- 
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রসাত্মুক কাব্যনির্মাণে বাসনা করিয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও, একবার মুখ 
তুলিয়া তোমার এই সেবকের দিকে চাও। - রাজেন্দ্রনাথ বিভ্ভাভৃষণ 
কৃত অন্থুবাদ ] 
কৃষ্ণ-গোপীপ্রেমের উল্লেখ ছাড়াও পদাবলী সাহিত্যের অভিসারিকা, 
খণ্ডিতা, উতকন্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি নায়িকাবস্থার এবং মিলন, মান, 
বিরহ প্রভৃতি বিষয়পর্যায়ের পরিচয় এর কতকগুলি শ্লোকে ফুটে 
উঠেছে। যদিও এগুলি সাধারণ নরনারীর প্রেমবৈচিত্র্েরই প্রকাশ 
মনে হবে, তথাপি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি 
পদাবলী সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার ভবিষ্যৎ বিকাশেরই আভাস 
দেয়। যদি প্রকৃতই এই শ্লোকগুলি কালিদাসের রচিত হয়, তাহলে 
তা যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । আরও 
উল্লেখযোগ্য যে, পুষ্পবাণবিলাসের কতকগুলি শ্লোকের প্রত্যক্ষ ভাবছায়া 
গোবিন্দদ1স, বিদ্ভাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির পদে সংলক্ষ্য হবে। 
এবিষয়ে নিয়ে আলোচিত হল-_ 
নায়ককে আনার জন্য বিরহিনী নায়িকা দুতী পাঠিয়েছিল । 
নায়ক এল না, ফিরে এল কেবল দৃতী। দুতীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ছুর্দশা 
দেখেই নায়িকা বুঝল সব কিছুই । তখন ঈষৎ ব্যঙ্গ করে দুতীকে 
নায়িকা বলছে__ 
দূতীদং নয়নোৎপলদ্বয়মহো তান্তং নিতান্তং তব 
স্বেদাম্তঃকণিকা ললাটফলকে মুক্তাশ্রিয়ং বিভ্রতি | 
নিশ্বাসাঃ প্রচুরীভবস্তি নিতরাং হ] হস্ত চন্দ্রাতপে 
যাতায়াতবশাদূ বৃথা মম কৃতে শ্রান্তাসি কাস্তাকৃতে ॥ 
_-পুষ্পবাণবিলাস, ১১শ শোক 
দূতি ত্বয়া কৃতমহো নিখিলং মদক্তং 
ন ত্বাদূশী পরহিতপ্রবণাস্তি লোকে । 
শ্রাস্তাসি হস্ত মুদুলাঙ্গি গতা মদর্থং 


সিধ্যস্তি কৃত্র স্থুকৃতানি বিন শ্রমেণ ॥ 
- পুষ্পবাণবিলাস, ১৭শ শ্লোক, 
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[ আহা দুতি ! আমার জন্ত আজ তোর কি কষ্টভোগই করিতে 
হইয়াছে। তোর এমন সুন্দর চোখ ছুটো যেন ছুটিয়া পড়িতেছে, 
সারা কপালে ঘামের শতসহত্স বিন্দু মুক্তার মত দেখা যাইতেছে, ঘন 
ঘন শ্বাস বহিতেছে। ওলো সুন্দরি! আমার জন্য এই প্রখর 
চন্দ্রকরণের আতপে গমনাগমনে শুধু শুধু আজ কি কষ্টই তুই ভোগ 
করিলি । ১১। 

আহা দুতি ! তোর মতন আমার হিতাকাজ্িদী আর কে আছে? 
যা যা বলিয়াছিলাম, তুই আমার সেসব কথাই পালন করিয়াছিস, 
দেখিতেছি। সংসারে কয় জন বল, তোর মত পরহিতহ্ৃদয়া আছে? 
আহা কোমলাঙ্গি! আমার জন্য তার কাছে যাইতে তোর কত শ্রমই 
না হইয়াছে ? দেখ দৃতি, শ্রম না করিলে কি অদুষ্ট প্রসন্ন হয় । ১৭। 
- রাজেন্দ্রনাথ বিদ্ভাভূষণ কৃত অন্তথুবাদ ] 

কৃষ্ণের কাছে প্রেরিতা দৃতীকে বিবর্ণা হযে ফিরে আসতে দেখে 
অবিকল এই সুরে ও ভঙ্গীতে, ভাবে ও ভাষায় রাধ। বলে__ 

এ ধনি জনি কহ কানুক সন্দেশ । 

বেকত তুহারি মুখ  কহই সবহ' দুখ 
কী ফল বচন বিশেষ || 

সো৷ ঘটপদসম সবহু" কৃ্তুমে রম 
হম তাহে এহেন গঙারি । 

জানি তিহ্ছিক সুধি আরতি পঠাওলু 
তো হেন প্রাণপিয়ারি || 


এ তুয় অধর ভ্রমর পয়ে দংশল 
লোরে কাজর ঝরি গেল | 

জানলু পছ্থ ছরম জলে ধোয়ল 
অলক তিলক দূরে গেল | 

নীল-নিকঞ্জ কণ্টক ছিয়ে লাগল 


ঝামর ভেলহি জোতি | 
গোবিন্দদাস ভণ আন করিতে আন 
ঘর বিহি সঞ্জে কিয়ে নহি হোতি ॥ 
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[ ব্যাখ্যা-শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকট ষে সথীকে পাঠাইয়াছিলেন, 
সে উপভুক্তা হইয়া আিলে শ্রীরাধা বলিতেছেন-_কান্ুর খবর যেন 
বলিও না, তোমার মুখের ভাবেই ব্যক্ত হইতেছে যে, তাহার কত 
ছুঃখ হইয়াছে-আর কথা বলিয়া কি হইবে? সেভ্রমরের মতন সব 
ফুলেই রমণ করিয় বেড়ায়; আমি আবার গ্রামা, তাই আমাকে মনে 
লাগে না। তাহার মতিগতি জানি বলিয়াই তোমার মতন প্রাণের 
সখীকে পাঠাইলাম । তারপর তীব্র বিদ্রপ করিয়া বলিতেছেন __ 
আহা ! তোমার কত কষ্ট হইয়াছে । অধর ভ্রমরে দংশন করিয়াছে, 
চোখের জলে কাজল ধুইয়া গিয়াছে, পথের শ্রমে ঘাম বাহির হইয়াছিল, 
তাই তোমার অলকাতিলক বিলুপ্ত হইয়াছে । কদম্বকুঞ্জে বুকে কীটা 
বিধিয়াছিল, তাই দেহের জ্যোতি মান হইয়াছে । গোবিন্দদাস 
বলিতেছেন, কি করিবে ও বেচারা । এক করিতে যাইয়া অন্ত ঘটিল। 
শ্ীকষ্ণরূপ বিধাতার সঙ্গে পড়িলে কিই বানা ঘটিতে পারে? --বিমান- 
বিহারী মজুমদার ; গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ, পৃঃ ২২৮] 

শ্লোক ছুটির ভাব ও ভ'যার সঙ্গে এই পদের সাদৃশ্ঠ-দৃষ্টে গোবিন্দ- 
দাস পুষ্পবাণবিলাসের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এমন অনুমান হয়। 
অবশ্য প্রকীর্ণ সংস্কৃত কবিতাসংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে এই জাতীয় শ্লোকের 
পরিচয় পাই এবং গোঁবিন্দদাসের পক্ষে এগুলির ভাববস্তর দ্বারা 
প্রভাবিত হওয়া! মোটেই অসম্ভব নয় । তথাপি গোবিন্দদাস কালিদাসের 
প্রসিদ্ধ রচনাবলীর সঙ্গে যেখানে পরিচিত ছিলেন, সেখানে কালিদাসের 
নামে প্রচলিত গ্রন্থগলিরও সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এমনটি অনুমান 
করা চলে। বিদ্ভাপতিও অনুরূপভাবে নিয়লিখিত পদটি রচন! করেছেন। 
তবে এই পদের বৈশিষ্ট্য এই যে, নায়িকার প্রশ্নের চমৎকার চাতুরীপুণ 
উত্তর দিয়েছে দৃতী। 

দূতি সন্মূপ কহবি তুছ মোহে । 


মুঞ্িনিজ কাজে সাজি তুয়া তৃখন 
বিরচি পঠাওল তোহে || 
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মুখজ তাম্থল দেই অধর সুরঙ্গ লেই 
সো কাছে ভেল ধমেলা | 

তুয়। গুণ কহইতে রসনা ফিরাইতে 
ততিভ' মলিন ভৈ গেলা ॥| 

মুঞ্ি নিজ কর দেই সিমস্ত সোঙারলু" 
সে। কাহে ভেল কৃবেশ। | 

য়া ইথে লাগি পাও *ছ পড়ইতে 
তৃতচি উধমি ভৈ কেশ । 

বিনহি ছরম উর ধক ধক ধকি কর 
উসসি উপসসি তভৈ শাপা | 

তোহারি বচন দেই উনক বচন লেই 
তুরিতে হায়লু তুষা পাশ || 

অপন বসন দেই উন বসন লেই 
'আয়লি কোন চরীতে । 

ণেলি ন শোলি যব হি উপজায়ন 
আানলু ভুয। পবতীতে || €বিদ্যাপতি ) 

_বি, প. ৮৪ 


[ অন্ুবাদ_-( নায়িকার সহিত দৃূতীর কথোপকথন ) দৃতি ! 
আমাকে সত্য করিয়া বলো, আমি নিজের কাজে তোমাকে সাজা ইয়। 
পাঠাইলাম। মুখের তানুল দিয়া অধর মুরঞ্রিত করিয়া পাঠাইলাম, 
তাহা কেন ধূসর হইল ? তোমার গুণ বলিতে রসন চালাইতে হইল, 
তাই মুখ মলিন হইয়া গেল। আমি নিজের হাতে তোমার সী'খি 
সাজাইলাম, তাহা এমন বিশ্রী হইল কিরপে? তোমার জন্য (নায়কের ) 
পায়ে পড়িতে হইল, তাই কেশ আলুথালু হইল। বিনা শ্রমে তোমার 
বুক ধক ধক করিতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছ । তোমার কথা 
তাহাকে বলিয়া তাহার কথা তোমাকে বলিতে তাড়াতাড়ি আসিতে 
হইয়াছে । নিজের বসন দিয়া, তাহার বসন লইয়া আসিলে এ তোমার 
কেমন ব্যবহার ? গিয়াছিলাম কিনা তাহা! তোমাকে দেখাইবার অন্ত 
তাহার বস্ত্র আনিয়াছি । ] 
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বাক্রোক্তি-চাতুর্ষে পদটি অপূর্ব হলেও বিষ্ভাপতির মৌলিকতা এতে 
নেই। নিম্নোক্ত সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোকের ভাবছায়ায় পদটি যে রচিত 
তা নিঃসন্দেহে বলা যায় _ 
কস্মাৎ দূতি শ্বসসি বিঘমং সত্বরাবতনেন 
ত্রষ্টে৷ রাগ: কিমধরপুটে তৎকখাজল্লনেন | 
লুপ্তে। রাগঃ কিমু কৃচতটে তংপদে লুণ্ঠনেন 
বাসম্তস্য ত্বয়ি কথমিদ: প্রতায়!থ: তবৈৰ ॥| 


[হে দুতি, কেন ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছ? সত্বর ফিরে আসার 
জন্য । তোমার অধরের রাগ কেন নষ্ট হল? তোমার কথা বলতে 
গিয়ে। স্তনতটের রাগ এমম মলিন কেন? তারে পায়ে লুটিয়ে পড়ার 
ফলে। তার বসন তোমাতে কেন? তার কাছে গেছলাম কিনা এই 
প্রত্যয়ের জন্য (তার বসন পরে এসেছি )। ] 

নায়কের হঠাৎ সানিধ্য ও স্পর্শ পেয়ে নায়িকার দেহমনের 
বিশ্রশ্ততার পরিচয় একটি শ্লোকে এবংরূপ পাই-_ 

কান্তে দৃষ্টিপথঙ্গতে নয়নয়োরাসীদ্বিকাসে। মহান্‌ 

প্রাপ্তে নিজনমালয়ং পুলকিতা৷ জাত। তনুঃ সুভ্রবঃ | 

বক্ষোজগ্রহণোত্স্থকে সমভব২ সবাঙ্গ কম্পোদয়ঃ 

কণ্ঠালিঙ্গনত২পরে বিগলিত। নীবী দৃঢ়াপি স্বরম্‌ || 
_-পুষ্পবাণবিলাস, ৩য় শেক 


[ অকল্মাৎ সেই ত্রিভূবনকান্ত কাস্তকে দেখিতে পাইয়া ভ্রবিলাদিনী 
এক সুন্দরীর আকর্ণবিশ্রাস্ত নয়নকমল সম্যক্ভাবে বিকশিত, বিস্ফারিত 
হইয়া উঠিল, পরে সেই প্রাণকান্তকে নির্জন স্থানে পাইয়া আপাদ- 
মস্তক কলেবরে রোমাঞ্চ দেখ দিল, রসময় শুনকমল গ্রহণের নিমিত্ত যেমন 
করপ্রসারণ করিলেন, অমনি আবার সেই শুনয়নার সর্বাঙ্গ কাপিতে 
লাগিল, ক্রমে প্রাণবল্পভ কতৃক কদেশে আলিঙ্গিত হইয়া সুন্দরী 
এতই অবশ হইয়া পড়িলেন যে, তাহার নাভিমূলস্থিত স্রদূড় পরিধেয় 
্রস্থিও খুলিয়া গেল। -_রাজেন্দ্রনাথ বিদ্তাভূষন কৃত অনুবাদ] 
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অনুরূপভাবে হঠাৎ কৃষ্ণসাহচর্যে এসে রাধার দেহমনের বিঅ্রর্ততার 
পরিচয় বৈষ্ণব কবিদের বহুপদে ফুটে উঠেছে, দেখতে পাই-_ 
সাজনি মাধব দেখল আজ । 
মহিম। ছাড়ি পলাএল লাজ ॥| 
নীবী সসরি ভূমি পলি গেলি। 
দেহ নুকাবি ন দেহক সেরি ॥ ( বিদ্যাপতি ) 
_বি. প. ২৪০ 


| অন্নুবাদ-_ সজনি, আজ মাধবকে দেখিলাম । লজ্জা মহিমা ত্যাগ 
করিয়া পলায়ন করিল । নীবি শ্রস্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া! গেল, (আমার) 
দেহ ( তাহার ) দেহের শরণে লুকাইল । ] 
পহিলহি সরস পয়োধর কন্ত 
আরতি কত না করএ পরিরন্ত |! 
শগধব স্রখারম দরদএ লোভি। 
রঙ্কক হ'শ রতন নহি সোভ | 
গছনি কি কহব কহইত লাজ । 
কহ আইতি পলথহ আদ || 
নীবি সসরি কতএ দহ গেলি । 
»পনাহু আঙ্গ অনাইতি ভেলি || ( পিদ্যাপতি ) 
--বি. প. ৪৮৮ 
[ অন্তুবাদ- প্রথমেই সরম পয়োধরকুস্ত স্পর্শ করিয়৷ মাগ্রহব শে 
কত না আলিঙ্গন করে । অবধরে ম্ুধারস দেখিয়া লুব্ধ হয়, দরিদ্রের 
হাতে রত্ব শোভা পায় না। সজনি কি কহিব, কহিতে লজ্জা তয়, 
আজ কানাইয়ের আয়ত্তে পড়িলাম । নীবি শ্রস্ত হইয়া কোথায় গেল, 
আপনার অঙ্গ অনায়ত্ত হইল |] 


পেখল' নাগর পশ্থছকি মাঝ । 
হাম নারী এর্ল। একলি পথে যাইতে 
বিছুরল সব নিজ কাজ || 
নয়ান-সন্ধান-বাণে তনু কৈল জরজর 
কাতর বিনি অবিলম্বে । 
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বপন খসয়ে ঘন পলকে পরল তন্‌ 
পানি ন। পরল কত্তে || ( জ্ঞানদাস ) 
_-পামূতমাবূরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০% 


নাহিতে যাইতে রঙ্গে জলদ শ্যামের সঙ্গে 
দিঠি পড়িয়। গেল মোর । , 
শযামরূপ নিরখিতে সব দূখ গেল দরে 


স্থখের সায়রে নাহি ওর || 


অঙ্গের ভূঘণ কগীর বপন 
গলিয়। গিয়া পড়ে। 
মকত কববী পিঠে লোটায়ল 


পরাণ না রহে বডে। (অনন্ত দাস ) 
_পদামৃতমাধরী, ১৭ খণ্ড, পৃঃ ১৫৪ 


লোকজনের সম্মুখে উপস্থিত নায়ককে নায়িকা কেমন চাতুর্ষসহকারে 
আড়নয়নে দেখছে, তারই খধর্ণনা নায়ক সখীদের কাছে একটি শ্লোকে 
এবংপ দিচ্ছে _ 


মাং দূবাদপাবন্দসুন্দরদরক্নেবাননা অং্প্রতি 

দ্রাওভুগনতু নাজ নগলচ্চাপাত্তর।য়াঞ্চল। ! 

প্রত্যাসহজণ প্রতারণপণ্ন। পাণি: প্রগাধা।্তিকে 

নেত্রান্তপ্য চিরং কুর্দনয়ন। স।কতমালোন্তে || 
--পুষ্পবাণাবণাস, ধর শোক 


[এ দেখ সখে! অরবিন্দসুন্বরমুখী এ কুরঙ্গনয়ন! কামিনী 
নিকটস্থিত লোকলোচনে ধুলিনিক্ষেপপূর্বক কেমন সন্মিতবদনে নয়নোপাস্ত 
হাতে আড়াল দিয়া দূর হইতে আড়নয়নে আমাকে দেখিতেছে, 
যুবতীর পীনপয়োধরের উপর হইতে মনোহর কীচলী খসিয়৷ পড়ায় 
সৌন্দর্য যেন তরঙ্গে তরঙ্গে খেলিয়া বেড়াইতেছে। -_রাজেন্দ্রনাথ 
বিস্তাভৃষণ কৃত অনুবাদ ] 

প্রায় অনুরূপ বর্ণনাই বিষ্ভাপতির একটি পদে পাই। সহীজনের 
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সামনে হঠাৎ উপস্থিত কৃষ্ণকে রাধার আড়নয়নে দেখা বর্নিত হয়েছে 


এখানে 


লোচন পল বদন সানন্দ। 

নীন নলিনি দলে পূজগ চন্দ || 

পীন পয়োধর রুচি উজরী | 

সিবিফলে ফললি কনক মজরী || 

গুনমতি রমণী গর্গরাজ-গতী | 

দেখলি মোয় জাইত বর জবতী || 

সম্ত্রম সকল সখীজন বারি | 

পেন বুঝওলক পলটি নিছারি ॥ 

'আওর চতুরপন কহহি ন জাএ । 

নয়ন নয়ন মিনি রহলি লুকাঁএ || ( বিদ্যাপতি ) 
_বি" প. ৮২৫ 


[ অনুবাদ-চপ্ল নয়ন, সানন্দ বদন (যেন) নীল নলিনীদল 
( চক্ষু) চন্দ্রকে ( মুখকে ) পূজা করিল । রুচি ( দেহলাবণ্য ) উজ্জল, 


পয়োধর গীন, (যেন) কনকমঞ্জরীতে শ্ীকল ফলিল। গুণবতী, 
গজেন্দ্রগামিনী যুবতীশ্রেষ্ঠা রমণীকে যাইতে দেখিলাম ।-."সকল সখীর 
সন্ত্রম নিবারণ করিয়। ( লুকাইয়া ) সে ফিরিয়া চাহিয়া প্রেম বুঝাইল । 
আর চতুরপনা কহা যায় না, নয়নে নয়ন মিলাইয়া লুকাইয়া রহিল। ] 

একটি শ্লোকে আছে, ফুল তোলার অছিলায় সখীকে সঙ্গে নিয়ে 
লতাকুঞ্জে এসে নায়িক' প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে । সথা কুঞ্জঘার 
আগলে দাড়িয়ে থাকবার কালে নায়িকার ননদকে আসতে দেখে 
কৌশলে নায়িকাকে সাবধান করে দিচ্ছে-_ 


দষ্টং বিশ্বধিয়াধর!গ্রমরুণং পধ্যাকলে। ধাবনা- 
দ্বন্রিল্লন্তিলকং শ্রমান্থববিগলিতং ছিন্না তনুঃ কণ্টকৈঃ । 
1ঃ কর্ণজ্বরকারিকক্কণঝনৎকারং করো ধনৃতী 
কিং ভ্রান্যসাটবীতুকায় কম্ুমান্যেষা ননান্দাগ্রহীৎ || 


--পু্পবাণবিলাম, ৬৪ শোক 
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রাজেন্্নাথ বিস্তাভূষণ গ্লোকটির এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন--“ফুল 
তুলিবার নাম করিয়া এক সথীকে সঙ্গে লইয়া কোন যুবতী উদ্ভান- 
বাটিকার মধ্যবর্তী লতাকুণ্ধে প্রবেশপূর্বক তত্রত্য প্রিয়তমের সহিত 
অতি গোপনে মিলিত হইয়াছেন এবং অসংযত নায়কের অত্যাচারে 
তাহার স্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, সঙ্গিনী সথী কুগ্ুদ্বারে প্রহরায় 
নিযুক্ত, এমন সময়ে, অদূরে এ যুবতী গোপবধূর ননদও ফুলের সাজি 
হাতে লইয়া আমিতেছেন দেখিয়া দ্বাররক্ষিকা সী কুপরমধ্যবর্তিনী 
যুবতীকে সতর্ক করিয়া দিতেছে ও তাহার দোষ টাকিয়া লইতেছে। 
বউদ্দিদি, তুমি কি ন্যাকা ? পাকা তেলাকুচা ভাবিয়া তোমার অধর 
পাধীতে ঠোকরাইল, আর ঠেকাইতে পারিলে না? ছুটে ছুটে এমন 
সুন্দর খোঁপাটি এলাইয়া ফেলিলে ! লাভের 'মধ্যে শ্রমজনিত ঘর্মজলে 
কপালের তিলক ধুয়ে গেল, কাটায় গা ছড়িয়া গেল; আর তুমি 
অনবরত হাতের কঙ্কণ নাঁড়িয়া এমনই বেস্ুরো শব্দ করিতেছ যে, 
কান যেন ফাটিয়া যাইতেছে, এঁ রকম শব্দ করিয়া কি বনের শুকপক্গী 
ধরা যায়? কেন শুধু শুধু ঘুরিতেছ? এ দেখত, তুমিই বা কি 
করিতেছ, আর তোমার নন্দ কেমন নীরবে ফুল তুলিতে তুলিতে 
এইদিকে আসিতেছেন 1” 

কৃষ্ণের দ্বারা উপভুতক্তা রাধাকে যে চাতুর্ষপূর্ণ বাগবৈদগ্ধ্যে ননদিনী 
ও সথীদের কাছে গোপন মিলনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আবৃত করতে 
দেখি, সেই বাঁগবৈদদ্ধ্য রাধা এই শ্লোকোক্ত সখীটির বচনকৌশল 
থেকেও আয়ত্ত করে থাকতে পারে, এমন অন্থুমান করা যায়। 

বিদ্ভাপতির নিম্নোক্ত পদগুলি অনুধাবন করলে আমাদের এই 
অনুমানের যৌক্তিকতা বোঝা যাবে_ 


ননদী সরুূপ নিরূপহ দোসে। 
বিনু বিচার বেভিচার বুঝাওবহ 
সাসু করতহি রোদে ॥ 


18 
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কৌতুক কমল নাল সয় তোরণ 
করএ চাহল অবতংসে । 
রোস কোস সয় মধুকর আওল 
তেহি অধর করু দংসে || 
সরবর-ঘাট বাট কণ্টক-তরু 
দেখহি ন পারল আগ্‌। 
সাকরি বাট উবটি কহ চললছু 
তে কুচ কণ্টক লাগ্‌ ॥। 
গরুন কন্ত সির থির নহি" থাকএ 
তে উধসল কেস পাদ । 
সখিঅন সয়' হম পাছে পড়লিহু 
তে ভেল দীথ নিসাস | 
পথ অপবাদ পিস্ুন পরচারল 
তথিহ উতর হম দেল] | 
অমরখ চাহি ধেরজ নহি রহলে 
তেঁ গদগদ সব ভেলা || 
--বি. প. ৭০ 


| অহ্বাদ_ননদি, ( আমার ) আকৃতি (দেহ ) দেখিয়া আমাকে 
দোষী নিরূপণ করিতেছে । বিনা বিচারে € আমাকে ) ব্যভিচারিণী 
বুঝাইবে, শাশুড়ী রাগ করিবেন । কৌতুকবশতঃ আমি মৃণাল হইতে 
পদ্ম ছিন্ন করিয়া শিরোভূষণ করিতে চাহিলাম ; ক্রুদ্ধ মধুকর পদ্মকোষ 
হইতে ধাবিত হইয়া (আমার ) অধরে দংশন করিল। সরোবরের 
ঘাটে পথের কণ্টকতরু আগে দেখিতে পাই নাই। সন্ধীর্ণ পথে 
ফিরিয়া চলিলাম সেইজন্য কুচে কণ্টক লাগিল । জলপূর্ণ কলসী মস্তকে 
স্থির থাকে না, সেইজন্য ( আমার ) কেশপাশ আনুথালু হইল । 
সথীজনের পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য ( দৌড়িয়া আসিতে ) দীর্ঘ 
নিশ্বাস হইল । পথে খল ব্যক্তি আমার নিন্দা প্রচার করিল, তাহাতে 
আমি উত্তর দিলাম, অমর্ধবশত ধের্য রহিল না; সেইজন্য আমার 
কগন্বর গদগদ হইল । ] 
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কৃম্ম তোরএ গেলাহ' জাহী | 
ভমর অধর খণ্ডল তাহা ॥ 
তে' চলি অয়লাহু" জমূন৷ তীর । 
পবন হরল হাঁদয় চীর | 
এ সখি সরূপ কহল তোহি | 
আনু কিছু জনি বোলসি মোহি' || 
হার মনোহর বেকত ভেল । 
উজ্র উরগ সংসঅ গেল || 
তেঁ ধসি মজরে জোড়ল ঝাঁপ। 
নখর গাড়ল হৃদয় কাঁপ।। 

-_ বি. প. ৩৫০ 


[ অন্ধুবাদ__যেখানে কুন্থম তুলিতে ( পাড়িতে ) গেলাম, সেইখানে 
ভ্রমর অধর খণ্ডন করিল। সেইজন্য যমুনাতীরে চলিয়া আসিলাম, 
পবনে হৃদয়ের ! বক্ষের) বস্ত্র হরণ করিল। হে সখি, তোকে সত্য 
কহিলাম, অন্য কিছু যেন আমাকে বলিস না। ( বক্ষের বন্ত্র অপহ্ৃত 
হওয়াতে ) মনোহর হার ব্যক্ত হইল, তাহ! উজ্জ্বল সর্পের মতন্‌ 
দেখাইল। সেইজন্য মযুর বেগে ঝাঁপ দিল, নখর বিদ্ধ করিল, ( তাহাতে 
এখনও ) হৃদয় কম্পিত হইতেছে । ] 


- খরি নরি-বেগ ভাগলি নাই । 
ধরএ ন পারথি বাল কহ্থাই' || 
তে ধসি জমুন। ভেলহু পার। 
ফুটল বলত টুটল হার | 
এ সথি এ সখি ন বোল মন্দ । 
বিরহ বচন বাঢএ দন্দ || 
কৃণডল খসল জমুন মাঝ । 
তাহি জোহইতে পড়লি সাঝ || 
অধর তিলক তে বহি গেল । 
সুধ সুধাকর বদন ভেল | 
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তটিনি তট ন পাইঅ বাট। 
তেঁ কচ গাড়ল কঠিন কাট ॥ 
বি, প. ৩৫১ 


[ অন্কুবাদ_-খরঝোত নদীর বেগে নৌকা ভাসিল, বালক কানাই 
নৌকা সামলাইতে পারিল না । সেইজন্য জলে পড়িয়া যমুনা! পার 
হইলাম, বলয় ভাঙ্গিল, হার ছি'ড়িল। এ সখি, এ সখি মন্দ কথা 
বলিও না । বিরহের কথায় ছন্দ বাড়িয়া গেল। কুগুল যমুনার মাঝে 
খসিয়। পড়িল। তাহা খুঁজিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সেইজন্য অলকা- 
তিলক বহিয়। ( ধুইয়৷ ) গেল, মুখ শুদ্ধ (নির্মল) চন্দ্র ( চন্দ্রের তুল্য ) 
হইল । তটিনী-তটে পথ পাই না, সেইজন্য কুচে কঠিন কণ্টক ফুটিয়া 
গেল।] 


সখি হে কিলয় বুঝাএব কন্তে । 
জনিকা জন্ম হোইত হম গেলহু' 

এলেছ' তনিকর অন্তে || 
জাহি লয় গেলছ' সে চল আএল 

তৈ তরু রহিলি ছপাই' । 
সে পুনি গেল তাহি হম আনলি 

তৈ হম পরম অন্যাঈ || 
জৈতহি নাল কমল হম তোরলি 

করয় চাহ অবশেখে। 
কোহ কোহাএল মধুকর ধায়ল 

তেহি অধর কর দশে | 
লেলি ভরল কন্ত তৈ উর গাসলি 

সসরি খসল কেশপাশে । 
সখি দম আগুপাছু ভয় চললিহি 

তৈ উধ খাস নবাঁকে।। 

সবি, পু, ৩৫২ 
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[ অন্কুবাদ-_হে সখি, কেমন করিয়া কান্তকে বুঝাইব? যাহার 
( দিবসের ) জন্ম (প্রভাত) হইতে আমি গেলাম, তাহার ( দিবসের ) 
অন্তে ( সন্ধ্যায়) আদিলাম | যাহার জন্য গেলাম সে আসিয়। পড়িল 
( জল আনিতে গেলাম, কিন্তু বৃষ্টি আসিয়া পড়িল ) তাই গাছের 
তলায় মাথা বাঁচাইয়া থাঁকিলাম। বৃষ্টি থামিলে জল আনিয়াছি। 
ইহাতে কি আমার অন্যায় হইল ? জল আনিতে যাইয়া কমলের নাল 
ছি'ড়িতে লাগিলাম, স্নান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। যখন পুকুরে 
স্নান করিতেছিলাম, তখন জল উছলিয়া পড়িল। তাহাতে মধুর 
( আমার দিকে ) ধাবিত হইল এবং আমার অধরে দংশন করিল । 
কলসী ভরিয়া ( মাথায় ) লইলাম, তাহাতে বুকে (দীর্ঘ ) শ্বাস লইতে 
হইল। কেশপাঁশ খসিয়া পড়িল। দশজন সখী আগে ও পশ্চাতে 
চলিল- সেইজন্য ( তাহাদের ধরিয়া লইতে) ঘন ঘন নিঃশ্বাসে (শ্বাসে) 
বাকরোধ হইল । ] 

বি্ভাপতির এই পদগুলির ভঙ্গী ও স্থর উপরে উদ্ধত শ্লোকের ভঙগী 


ও সুরের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়- পার্থক্য নায়িকা এখানে স্বয়ং 


ভূমিকা নিয়েছে, শ্লোকটিতে তা নয়। 
পুষ্পবাগবিলাসের একটি গ্লেকে নায়িক! সুকৌশলে নায়ক-প্রেরিত 
দ্ূতীকে অভিসারসন্কেত এরূপ জানাচ্ছে_ 
কাচিৎ সার্বজনীনবিভ্রমপর1 মধ্যে সখীমণ্ডলং 
লোলাক্ষিত্ববসংজ্ঞয়।৷ বিদধতী সখ্য সহাভাঘণম্‌ । 
অক্ষ্মোরপ্রনমঞ্রসা এশিমুখী বিন্যপ্য বক্ষোজয়োঃ 
স্থলন্তাবুকয়োঃ স্থিতং মণিসরঞ্চেলাঞ্চলেন প্যধাৎ || 
--১৫শ শোক 
রাজেন্দ্রনাথ বিষ্ভাভৃষণ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে 
*কখন সন্কেতস্থানে আমি যাইব? তুমিই বা তথায় কখন আসিবে 
_এই কথ! দুতীমুখে নায়ক নায়িকাকে জিজ্ঞাসা করিয়। পাঠাইয়াছেন্জ 
সথীদিগের মধ্যে প্রকা্টে উত্তর দিতে না পারিয়া অভিসারিকা 


৯৯, 
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কৌশলক্রমে নায়কপ্রেরিত দুভীকে অভিসারের সময় ইঙ্গিতে 
জানাইতেছে-সর্বলোকমোহনবিভ্রমশালিনী কোন উৎকট-মদা ইন্দুবদনা 
যুবতী সথীগণের মধ্যে বসিয়া চঞ্চল নয়ন ও ভ্্দ্ধয়ের কম্পনের দ্বারা 
দুতীর সহিত নীরব ভাষায় আলাপ করিবার অভিলাষে সহসা নেত্রঘয়ে 
কঙ্জল পরিতে লাগিল ও গীনোন্নত পয়োধরযুগলে বিলুষ্টিত মণিহার 
বসনাঞ্চলে ঢাকিয়া ফেলিল। এই ছুই ক্রিয়া দ্বারা কামিনী দৃতীকে 
জানাইল যে, যখন জগঘ্ধ।সীর চক্ষুতে কজ্জলবৎ অন্ধকারের আবরণ 
পড়িবে এবং শুনপদ্মের উপরিস্থিত মুক্তার মালার ন্যায় গৃহমধ্যবর্তী 
মঞ্চস্থিত দীপশিখার আলোক নির্বাপিত হইবে-সেই সময়ে আমি 
প্রিয়তমের নির্দেশমত সন্কেতস্থানে গমন করিব।» 
বিষ্াপতির নিয়োক্ত ছুটি পদে এই শ্লোকেরই ভাবছায়া লক্ষ্যগোচর 

হবে-__ 

প্রথমই দূতি পঢ়ায়লি মাখি। 

দোয়জহি' মন্দ হাঁসি ভেল সাখি || 

তেয়জহি পুরল পূলকিত দেহ । 

বন্ধ নয়নে হরি বৃঝায়ে সেহ || 

কামিনী কোরে পরসায়ল হাথ । 

পুন পুন কেশ উতারয়ে মাথ || 

তাহে জানল হে নিশি আন্ধিআর | 


আপন কাহু করব অভিমার | 
--বি. পৃ, ৮৭ 


[ অন্ুবাদ-দুতী প্রথমেই চোখের ইঙ্গিত করিল; দ্বিতীয়তঃ 
( রাধার ) মন্দহাসি সাক্ষী হইল) তৃতীয়ত; (তাহার ) দেহ পুলকে 
পূর্ণ হইল | বঙ্কিম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে হরিকে বুঝাইল। 
কামিনী নিজের বুকে হাত দিল এবং বারংবার মাথার কেশ 
নামাইল। তাহাতে জানা গেল যে অন্ধকার নিশিতে কানাই যেন 
নিজে অভিসার করে। ] 
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সুরু পিন্দুরবিন্দু চাদনে লিখএ ইন্দু 
তিথি কহি গেলি তিলকে । 
বিপরিত অতিপার অমিয় বরিস ধার 
অঙ্কন কএল অলকে ॥। 
মাধব তেটনি পসাহন বেরী | 
আদর ছেরনক পুছিও ন পুছলক 
চতর সখীজন মেরী || 
কেতকি দল দএ চম্পক ফুল লএ 
কবরিহি থোএলক আনী | 
মগমদ কন্কৃম হাঙগরুচি কএলক 
ময় নিবেদ সয়ানী || 
--বি* প. ৮৮ 


[ অন্ুবাদ_-( দূতী রাধার সহিত অভিসপারের সঙ্কেত করিয়া 
মাধবকে জানাইতেছে ) সিন্দুরবিন্দুর দ্বারা সূর্য, চন্দনের দ্বার৷ ইন্দু 
বুঝাইয়া তিলকের দ্বারা ( তিলকের সংখ্যা অনুসারে ) তিথি বুঝাইল 
(যেমন ত্রয়োদশী তিথিতে অভিসারের সঙ্কেত করিলে তেরটি 
তিলকবিন্দু ধারণ করিল)। বিপরীত অভিসার যেন অমৃতের ধারা 
বর্ষণ করে; অলকে অস্কটুশ করিল ( মদনকে দমন করিবার জন্য )। 
মাধব! তাহার সহিত প্রসাধন কালে দেখা হইল। আমাকে সাদরে 
অবলোকন করিল ; চতুর! সখীঞ্জন সঙ্গে ছিল বলিয়া ভাল করিয়া 
কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিল না। কবরীতে কেতকীফুল দিয়া এবং 
মুগমদকুদ্কুমে অঙ্গরাগ করিয়া চতুরা সময় জানাইল (মুগমদ, কুস্কুম 
কৃষ্ণবর্ণের সুতরাং অন্ধকার রাত্রে কেতকী ও চাপাফুল ফুটিবার সময্কে 
অভিসারে যাইবে এই সঙ্কেত করিল )। ] 

জ্ঞানদাসের একটি পদে অনুরূপভাবে অভিসার-সঙ্কেতের বর্ণনা 
পাই-_ 

দুছ' দিঠি অঞ্চল বচন সমাপল 
চৌদিশে কত আছে আনে । 
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দুছ' জন বুঝল কেহে৷ নাহি সমুঝল 
এঁছন দু যে সিয়ানে || 

ভুজে ভুজ বান্ধি উরহি দরশায়ল 
রমণী সমুঝল কাজে । 

আনন সরকুহ করে পরশায়ল 
সময় বঝায়ল সাঝে || 

করকমলে মুখ- কমল লুকায়ল 
আন সমুঝায়ল নাহ । 

জ্ঞানদাস কহ তরুণী উন নহ 


তৈছন করল নিরবাহ' || 
-পদকল্পতরু ৭১৮ 


[ টীকা- চোখের ইসারায় ছুইজনে কথা শেষ করিল, কেননা 
চারিদিকে কত অন্ত লোক রহিয়াছে । ডুইজনেই শুধু বুঝিল, আর 
কেহ নহে; এমনই চতুর তাহারা ছইজন। ছুইজনের মনের কামভাব 
মনেই বুঝাইল, ভুইজনেই কি অপরূপ সঙ্কেত স্থা্টি করিল। কানাই 
ভূজে ভুজ বাঁধিয়া বুক দেখাইল, রমণী কাজ বুঝিল। নিজের মুখপদ্গ 
হাত দিয় স্পর্শ করিয়৷ সঙ্জার দ্বার সময় বুঝাইয়। দিল (রাত্রিতে 
কমল মুদিত হয় )। নায়িকা করকমলে মুখকমল স্পর্শ করিল ( মুখ 
টাকিয়া অন্ধকার রাত্রিতে অভিসারের ইঙ্গিত করিল) কিন্তু নাথ 
অন্যরকম বুঝিল (নায়িক! সন্ধ্যায় আসিবে বুঝিল )। জ্ঞানদাস বলেন, 
নায়িকা কম নহে, সেইরূপই নির্বাহ করিল ( অর্থাৎ সন্ধযাতেই অভিসার 
করিল)। -বিমানবিহারী মজুমদার ঃ জ্ঞানদাস ও তাহার পদাবলী, 
পৃঃ ৭৩-৭৪ ] 

জ্ঞানদাসের মিলনের একটি পদে আছে, কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা 
রাত্রিযাপন করেছে । প্রভাতে সখীরা রাধার দেহে কোন মিলনচিহ্বের 
প্রকাশ না দেখে বিস্মিত হয়ে বলছে-সখি কি ব্যাপার ? শ্যামনগর 
কি শিশু, নাকি অনঙ্গরণে ভঙ্গ দিয়েছ তুমি__ 
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একলি মন্দিরে আছিল। জুন্দরী 
কোরহি শ্যামর চল্গ | 

তবছ' তাকর পরশ ন। ভেল 
এ বড়ি মরমে ধন্দ॥। 

সজনি পাওলু পিরিতিক ওর । 

শ্যাম স্ুনাগর শৈশব কিবা 
কঠিন হাদয় তোর । 

কম্তরী চন্দন অঙ্গে বিলেপন 
দেখিয়ে অধিক জোর | 

বিবিধ কম্সুমে বান্ধল কবরী 
শিথিল না ভেল তোর || 

অমল কমল বদন মাধুরী 
না ভেল মধূপ সাথ । 

পুছইতে ধনী ধরণী হেরসি 
হাসি না কহলি বাত ।। 

কিবা রতি-পতি বসতি বিঘযে 
দেখিয়৷ দ্য়েনি ভঙ্গ । 

জ্ঞানদাস কহে এ দৌঘ কাহার 


দৈবেসে না ভেল সঙ্গ ॥। 
_পদকল্পতর ৭৩৭ 


বৈষ্ণব সাহিত্যের রসজ্ঞ সমালোচক শঙ্করী প্রসাদ বন্থু তার মধ্যযুগের 
কবি ও কাব্য” নামক গ্রীন্থে এই পদের উচ্ছ্ুসিত প্রশংসা করে 
লিখেছেন__“বৈষ্ণব পদবিষয়ে সাধারণ অভিযোগ -ইহাতে দেহালুতার 
আতিশয্য, জ্ঞানদাস অন্ততঃ এমন একটি পদ লিখিয়াছেন, যেখানে 
শ্যাম রাধাকে সারারাত্রি কোলে রাখিয়াও মন্থন করেন নাই। কেন 
করেন নাই-কবি কোনে! উত্তর দেন নাই- ইঙ্গিত পর্যস্ত না। কিন্তু 
এ প্রকার আচরণ যে সম্ভব এই তথ্যে আমরা চমকৃত। অবশ্য 
ইহার দ্বারা “বৈষ্ণব কবিতার কামগন্ধহীন নিক্ষলুষ প্রেমের আদর্শ 
রূপায়িত”_সম্পাদক মহাশয়ের (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার 
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বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত জ্ঞানদাসের পদাবলী ) এই ব্যাখ্যা মানিতে 
পারি না। যদি মানি, তাহা হইলে সন্তোগাখ্য বিপুল 'পরিমাণ 
বৈষ্ণবপদ দারুণ রকম “কাম-কলুধিত” হইয়া পড়ে। না,"তাহা নয়, - 
দেহমন্থনে বৈষ্বকাব্যে কলুষ ওঠে না, কিন্তু দেহমন্থনের পূর্ণ সুযোগ 
সত্বেও, নায়কনায়িক! একত্র নির্জনবাস করিয়াও, নিবৃত্ত থাকিতে পারে- 
ইহার একটিমাত্র কারণই সম্ভব__নুখ বা তৃপ্তি কেবল দেহেই নাই, 
দেহে আছে, দেহের বাহিরেও আছে ;-এক অপূর্ব ভাবাচ্ছন্নতায় 
প্রেমিক-প্রেমিকা একই শয্যায় অমথিত রাত্রিযাপন করিল- এই কল্পনায় 
কী ন| রসের সত্য! প্রচলিত তাত্বিক বা আধ্যাত্মিক প্রেমের এ 
আশ্চর্য রূপটিকে ক্ষু্ না করাই ভাল । অন্ততঃ স্বয়ং রাধা তেমন 
কোনো ব্যাখ্যা দিতে প্রস্তুত নন। এরূপ বিচিত্র আচরণের কারণ 
বিষয়ে সথীরা যখন প্রশ্ন করিল, তখন _. 


পুছইতে ধনী ধবণী হেরসি 
হাসি ন! কহলি বাত । 


এ নিগৃঢ় হাসি রাধার । কবিরও 1১, 

কিন্তু পদকল্পতরু-ধূত ( ৭৩৭ সংখ্যক ) এই পদটির পরেই জ্ঞানদাসের 
আর একটি পদ বৈষ্ণব দাঁস উদ্ধৃত করেছেন যেটির সঙ্গে এই পদটির 
যোগন্ূত্র বিরাজমান । এই ৭৩৮ সংখ্যক পদটিতে সখীদের 
পীড়াগীড়িতে মিলন না হবার কারণ নির্দেশিত। নুতরাং উপরি-উক্ত 
ব্যাখ্যা সমালোচক কল্পিত-মাত্র, যা তথ্যনিষ্ঠ বিচারে সম্পুর্ণ মূল্যহীন 
হয়ে দাড়ায় । পদটি এই-- 


সজনি ও কথা কহিল নয়। 


শ্যযি সুনাগর গুণের সাগর 
পড়িল কোরে ধ্মায় | 
কত পরকারে চেতন করায় 


রা চেতন ন! ভেন মোর । 
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অভিমান করি পাশ মোড়ি ফেরি 
দুখে ত চলল ভোর || 
উঠিল্‌* জাগিয়া দেখি নাহি পিয়া 
হৃদয়ে বাজিন শেল । 
অ!হ! মরি মরি মদনবাণেতে 
জর জর ভৈ গেল । 
সে সন সোওরি চিত বেয়াকুল 
কেমনে আছয়ে পিয়া | 
জ্ঞানদাস কছে একথ। শুনিতে 


বিদরা্য মোর হিয়া || 
_-পদকল্পতরু ৭৩৮ 


এর চেয়েও বড় কথা, জ্ঞানদাসের এই “একলি মন্দিরে আছিল! 
সুন্দরী ইত্যাদি পদটি শ্ঙ্গারতিলক-এর নিয়োক্ত শ্লোকটির আধারে 
রচিত মনে হয়__ 
কম্তুবীবরপত্রভঙ্গনিকরে। ব্রষ্টো ন গণস্থনে 
নো লুপ্ত" সখি চন্দনং স্তনতটে ধৌতং ন নেত্রাঞ্জনয | 
রাগে ন স্খলিতিস্তবাধরপুটে তাণ্বরসংবধিতঃ 
কিং কষ্টাধি গজেন্্র-মন্দ-গমনে কিংব। শিশুস্তে পতিঃ ॥| 
_-৩য় শোক 


[ একি সখি? সারারাত্রি দয়িতকক্ষে যাপন করিয়া গজেন্দ্রের 
হ্যায় মন্দ-মন্দ-গমনে বাহির হইতেছ, অথচ তোমার একি দশা! 
তোমার কপোলতলে মৃগনাতিরচিত পত্রভঙ্গ রচনা যেমন তেমনই রহিয়াছে, 
একটুও ভ্রষ্ট বা বিমদ্দিত হয়নি, চোখের কাজল যেমন তেমনই রহিয়াছে, 
অধরের তান্থলরাগ একটুও হ্থখলিত বা বিগলিত হয়নি, এসব কি? 
তুমি কি ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলে? না, তোমার পতি অত্যন্ত বালক, 
নর্মক্রীড়ার মর্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, ব্যাপার কি বলত ?- রাজেন্দ্রনাথ 
বিভাভূষণ কৃত অনুবাদ ] 

জ্ঞানদাসের শ্যামনাগর শৈশব কিবা কঠিন হৃদয় তোর” স্পষ্টতঃই 
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বিভভাপতি এই শ্লোকেরই আধারে নিয়োক্ত ছুটি পদ লিখেছেন, এরূপ 
ধারণ! হয় । পদ ছুটি এই_ 


সিরিহি মিলিল দেহা। ন কচে চান রেহা 
ঘামে ন পিউন সুগন্ধা | 
অধর মধুরি ফুল দেখিঅ তাহেরি তুল 


ধয়েলহি অছ মকরন্দ] || 
রাম৷ অইলি হে পিয়৷ বিসরাই | 

পুরুস কেসরি জনি দমন-লত৷ ধনি 

ছুঅইত জা অদিলাই || 
গেলহি কয়লহ মান বী অবসর আন 

বী সিস্্র বালভু তোরা | 
মুসএ গেলিহে ধন গল পরিজন 

লগহি কনাওক চোর! || 

_বি. প. ৮০ 


[ অনুবাদ_তন্্ শিরীষ ফুলে মিশিয়াছে, পয়োধরে চন্দ্র-রেখা 
নাই, ঘাম ন্তুগন্ধ পান করে নাই অর্থাৎ দেহ পূর্বে যেমন শিরীষ 
ফুলের ন্যায় কোমল ছিল সেইরূপ আছে, উহাতে কোন মলিনতা নাই, 
স্তনে নখ-রেখাও হয় নাই, গাত্রঘর্মে সুগন্ধ মুছিয়া যায় নাই। মাধুরী 
অর্থাৎ বান্ধুলী ফুলের ন্যায় অধর দেখিতেছি অর্থাৎ অধরের রক্তিমাও 
বিনষ্ট হয় নাই। মধু (ও) রাখা আছে অর্থাৎ কেহ অধরের মধু পান 
করে নাই। রাম৷ (তুই কি) প্রিয়তমকে বিস্মৃত হইলি, পুরুষ যেন 
সিংহ, সুন্দরী যেন দ্রোণলতা, স্পর্শ করিতেই আউলাইয়া যায়। 
যাইতেই কি মান করিয়াছিলি কিংবা অবকাশে অন্ত (মন্দ) কথা 
বলিয়াছিলি? অথবা তোর কান্ত শিশু? সম্পত্তি হরণ করিতে 
গিয়াছিলি ( এমন সময়) পরিজনেরা জাগিয়া উঠিল, (তাহাতে) 
চোরের কালিম! লাগিল ( চুরি করিতে গিয়। চুরি করিতে পারিলি না, 
ধর! পড়িয়া চোরের কলঙ্ক লইলি। ] 
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কম্তল কন্গম নিমাল ন ভেল । 
নয়নক কাজর অধর ন গেল || 
কনক ধরাধর নহি সসিরেহ' । 
কোনে পরি কামে প্রকাসল নেহ || 
এ সখি এ সখি পুরুঘ অঞ্োন । 
তুজগ তনাবধি রঙ্গ ন জান || 
দূরসৌ” সুনিঅ সময় পচবান | 
পরতখ চাহি নহি কে অনুমান || 
উপগতি ভেলিছু ই ভেলি সাতি। 
অনুসয় ছিতহি পোহাইল রাতি || 
--বি, প. ৭৯ 


[ অন্ুবাদ--( সথীর উক্তি) কুম্তলের কুন্ুম মথিত হয় নাই, 
নয়নের কজ্জল অধরে যায় নাই ( আলিঙ্গনে পীড়িত হইয়া কুম্ুম 
মলিন হয় নাই, চুম্বনে নয়নের কজ্জল অধরে লাগিয়৷ ষয়ি নাই )। 
পয়োধরে নখক্ষত নাই, কেমন করিয়া কাম স্নেহ প্রকাশ করিল (কাম 
নির্দয়ভাবে যুদ্ধ করিল না)। (নায়িকার উত্তর ) হে সখি, হে সি, 
পুরুষ অজ্ঞান, লোকে বলে ভূজঙ্গের ন্যায় তীব্র; (কিন্তু) রঙ্গ 
জানে না। দূর হইতে শুন! যায় যে, পঞ্চবাণের সময়। প্রত্যক্ষ না 
চাহিয়া কে অন্ধুমান করে 1? (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, মদনের 
কোন প্রভাবই নাই )। নিকটে উপস্থিত হইলাম, এই শাস্তি হইল। 
আশা না মিটিতেই রাত্রি পোহাইল । ] 

বিগ্ঞাপতির আর একটি পদে নায়িকা নায়কের সঙ্গে মিলন না 
হবার এবংরূপ ব্যাখ্য। দিয়েছে 


নৃতন লেহ' সসারক সীম। 
উপচিত কইসলি চোরী । 
ব্যাধ কৃস্তমসর সঞ্চো৷ বিঘটাউলি 
রক্ষ করঙ্ষিনি নোরা || 
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চারিভাবে হমে ভরমিহ অছলাহ 
চারিভাবে ন ভেল মোহি সেবা | 
বি. প. ৭৭ 


[ অন্ুবাদ-_নূতন প্রেম সংসারের সার; যাহা বর্ধিত হইতেছে 
তাহা! কেমন করিয়া গোপন রহিবে ? মদনরূগী ব্যাধ কতৃক কুরঙ্গিণী- 
রূপিণী আমার রঙ্গ নষ্ট হইল। (মদনের উত্তেজনায় আমি অত্যন্ত 
চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই কারণে আনন্দ উপভোগ করিতে 
পারি নাই )। আমি চারিভাবে ( অর্থাৎ স্বেদ, তস্ত, রোমাঞ্চ ও 
ত্বরভঙ্গে ) পূর্ণ হইলাম । আমার দ্বারা তাহার সেবা! ভাল করিয়া 
হইল না । ] 

বিদ্ভাপতির নায়িকার এই উক্তি শঙ্গারতিলকের সথীর কৌতৃহল- 
প্রশ্নে নায়িকা যে উত্তর দিয়েছে, তা-ই স্মরণ করায়। শুর্গারতিলকের 
নায়িক৷ নিয়রূপ উত্তর দিয়েছে__ 

এতেঘাং শৃণু কারণং সখি পূনবক্ষ্যামি সবঞ্জ তে 
নে। রুষ্ট রতিমন্দিরে প্রিয়তমে বালে ন মে বল্লভঃ। 
মাং দৃষ্টা নবযৌবনাং সচকিতাং কন্দপন্দ্পাপৃহং 
সারি .. প্রিয়েণ সহসানজ-প্রসঙ্গঃ কতঃ || 
_"৪থ শোক 

[ সখি, এই ব্]াপারের কারণ সব খুলিয়া বলিতেছি- শোন, আমি 
গত রাত্রিতে রতিমন্দিরে গিয়া প্রিয়তমের উপর ক্রোধ করি নাই বা 
আমার প্রাণেশ্বর বালকণ নহেন। বহুদিন পরে প্রবাস হইতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমার প্রিয়তমা সহসা নবযৌবনোল্পসিত সচকিত ও 
কন্দর্পের দর্পহারী মদীয় রূপদর্শনে এতই শিথিলকায় ও নিরীহহদয় 
হইয়া! পড়িলেন যে, আমাদের উভয়ের সমস্ত আমোদপ্রমোদই মাটি 
হইয়া গেল। - রাজেন্দ্রনাথ বিদ্ভাভূষণ কৃত অন্তুবাদ ] 

শ্লোকটির সুলতা বিভ্তাপতিতে নেই, বিদ্তাপতি তার কবিপ্রতিভার 
অনলদহনদাহনে এর ভাববস্থকে শুদ্ধ করে নিয়েছেন। 
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নায়িকা আরও কারণ নির্দেশ করেছে তা এই- 


সমায়াতে কাস্তে কথমপি চ কালেন বহুনা৷ 
কথাতভির্দেশানাং সখি রজনিরর্ধং গতবতী । 
ততো যাবল্লীলাকলহ-কপিতাস্মি প্রিয়তমে 
সপত্বীব প্রাচী দিগিয়সভবত্তাবদরূণ। || 
--শ্ঙারতিলক, ৫ম শ্মোক 


[ প্রাণকাস্ত ফিরিয়া আপিবার পর এতদিন কোন্‌ কোন্‌ দেশ 
পর্যটন করিলেন, কি কি করিলেন, কি কি দেখিলেন ইত্যাদি গল্প- 
গুজবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, রাত্রির অধেক প্রায় অতীত হইল। 
তারপর যেমন আমি প্রিয়তমের উপর একটু কৃত্রিম কোপাদি প্রকাশের 
সবে ত্ৃত্রপাত করিতেছি, ইহারই মধ্যে প্রাচীদিক সতীনের মত লাল 
হইয়া উঠিল। -_রাজেন্দ্রনাথ বিষ্ভাভূষণ কৃত অনুবাদ ] 

“বিষ্ভাপতির 'অন্ুসয় ছিহি পোহাইলি রাতি* : পুর্বোদ্ধত ৭৯ 
সংখ্যক পদ '-পদাংশের কবিভাষাতে এই শ্লোকের অন্ত্য চরণের প্রভাব 
থাক! অসম্ভব নয় । 

পুস্পবাণবিলাস, ও শ্ুঙ্গারতিলক'এর ছুটি শ্লোকে খগ্ডিত। 
নায়িকা নায়ককে সম্বোধন করে ব্যঙ্গবিদ্রপভরা কে বলছে-- 

সত্যং তদ্‌্যদবোচথা মম মহান্‌ রাগস্তুদীয়াদিতি বং. 
প্রাপ্তাইসি বিভাত এব নদনং মাং দ্রষ্ুকামো যত: । 
রাগং কিঞ্চ বিভঘি নাথ হাদয়ে কান্মীরপব্রোদিতং 
নেত্রে জাগরজং ললাট-ফলকে লাক্ষা-রসাপাদিতন্‌ || 
-_পুষ্প বাণবিলাস, ২২৭ গ!ক 


[ এতদিন তুমি যে বলিয়া আসিতেছ--তোমার রাগ হইতে আমার 
রাগ (অন্গুরাঁগ ও অঙ্গরাগ ) অনেক অধিক-সে কথা দেখিতেছি, বর্ণে 
বর্ণে সত্য। কেননা, কৃপাপূর্বক আমাকে এই প্রভাতকালে দেখা 
দিতে যদিও তুমি আসিয়াছ, কিন্তু এত দেরীতেও তোমার বক্ষের 
কু্ধমরাগরচিত পত্রের শোভা, নয়নে সারারাত্রি জাগরণের ক্লান্তির 
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ছবি এবং ললাটপট্ে লাক্ষারসরক্কিম! জ্বল জ্বল করিয়া দীপ্তি পাইতেছে। 
_রাজেন্দ্রনাথ বিদ্ভাভৃষণ কৃত অনুবাদ ] 
কিং কিং বক্ত,মুপেত্য চুদ্বসি বলানিলভ্জ লজ্জ। কক তে 
বস্্রান্তং শঠ মুঞ্জ মুঞ্চ শপখৈঃ কিং ধৃত বাগ্বন্ধনৈ: | 
খিন্নাহং গতরাত্রিজাগরবশা২ তামেৰ যাহি প্রিয়াং 
নিান্যোস্তিত পম্পদামনিকরে কিং ঘট্পদানাং রতিঃ || 
_ শুঙ্গারতিলক, ১১শ শ্বোক 


[ নির্গজ্জ কাছে থেঁসিয়া জোর করিয়া আমার মুখচুম্বন করিবে ? 
লজ্জা করে না? অথবা তোমার আবার লজ্জা! কোথায়? ছাড় 
লম্পট, আমার আচল ছাড়, কপট, এত বাগাড়ম্বরপূর্ণ শপথে লাভ কি? 
তোমার শপথ ঢের দেখিয়াছি, সারারাত্রি জ্কাগিয়া অত্ন্ত খিন্ন হইয়া 
পড়িয়াছি, আমাকে জ্বালাইতে এলে কেন? তোমার সেই নবীন প্রিয়তমের 
কাছে যাও। গন্ধহীন কুসুমের মালায় কি ভ্রমর তৃপ্তি পায়? 
_রাজেন্দ্রনাথ বিদ্ভাভূষণ কৃত অনুবাদ ] 

বিভ্ভাপতির খগ্ডিতা রাধার কণ্টেও অনুরূপ কথা শুনি__ 

নোচন অরুন বুঝলি বড় ভেদ । 
রজনি উজজাগর গরুঅ নিবেদ || 
ততছি জাহ হরি না করছ লাথ । 
রঅনি গম ওলহ' জহ্িকে পাখ || 
কচকঙ্কুম মাখল হিয় তোর | 
জনি অনুরাগ রাগি কর গোর || 
আনক ভুসন লাগল অঙ্গ | 
উকনিত বেকত হোঅ আনক সঙ্গ | 
-বি, প. ৩৭১ 

[ তোমার অরুণ লোচন ( দেখিয়া ) সকল রহস্ত বুঝা গেল; রাত্রি 
জাগরণের গুরুতর কথা জানা যাইতেছে। হরি, মিথ্য) ছলনা 
করিও না) যাহার সহিত রাত্রি কাটাইলে তাহার কাছেই যাও। 
ডোমার বুক কুচকুক্কুম মাথিয়াছে, যেন অন্কুরাগের রঙে তোমায় গৌরবর্ণ 
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করিয়াছে । অন্যের ভূষণ তোমার অঙ্গে রহিম্াছে, তাহাতেই ব্যক্ত 
হইতেছে যে, তুমি অন্যের সঙ্গ করিয়াছ । ] 


নয়ন কাজর অধর চোরাওল 

নয়নে চোরাওব রাগে । 
বদন বসন লুকাওব কতিখন 

তিল এক কৈতব লাগে || 
মাধব কি তাবে বোলবঅ সতাহে । 
জাঁহি রমণী সঙ্গে রয়ণি গমওলহ 

ততহি পলটি পূন্‌ জাহে || 
সগর গোকুল জিনি সে পুনমতি ধনি 

কি কছব তা হেরি বিভাগে । 
পদযাবক রস জাহেরি হৃদয় অছ 

আও কি কহব অনরাগে || 

_-খি- প. ৩৭২ 


[ অন্রুবাদ-নয়নের কাজল অধর চুরি করিয়া লইল; আর অধবের 
রাগ নয়ন চরি করিল। তোমার বদন বসনে কতক্ষণ লুকাইয়া 
রাখিবে ; এক তিল সময় মাত্র ধোকা দিতে পার । মাধব এখন আর 
সত্য কথ কি বলিবে ? যে রমনীর সঙ্গে রজনী কাটাইয়াছ, তাহার 
কাছেই ফিরিয়া যাও। তাহার ভাগ্যের কথা আর কি বলিব, সকল 
গোকুল জিনিয়া! সে ধনী পুণ্যবতী। পদের অলক্তকরাগ যাহা হৃদয়ে 
আছে সে অনুরাগের কথা আর কি বলিব । ] 


ননসিজ বানে নোর হরল গেয়ানে | 
বোললহ তোহে মোরি দোসরি পরানে || 
ভাগিলে তাস! তোলিনে আসা ॥ 
অবে ককেঁ করসি তোয়' মখ পরগাসা || 
লাজক অপগমে চীহ্ছলী জাতি । 
পেম করহ অনতএ গেলি রাতী || 
_-বি প. ১১৪* 
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[ অন্নুবাদ_মনসিজের বাণ আমার জ্ঞান হরণ করিল, তুই 
আমাকে ( তোর ) দ্বিতীয় প্রাণ বলিলি ।-*.কথ ভাঙ্গিলি, আশা ভঙ্গ 
করিলি, এখন কেন তু মুখ দেখাইতেছিস। (তোর চক্ষু) লজ্জা 
দুর হইল, ( তোর ) জাতি ( স্বভাব ) চিনিলাম, গতরাত্রে অন্থাত্র গিয়া 
প্রেম করিয়াছিলি । ] 


বচন নৃকাবহ' বকতও কাজ । 
তোয় ইসি ছেরহ মোয় বড লাজ ॥ 
অপথছ সপথ বুঝাবহ রাধে | 
কোন পরি খেওম সঠ অপরাধে ॥ 
_-ব. প. ১১৫ 


[ অন্ুবাদ--কথায় লুকাইতে চাহিতেচ্ছ কিন্ত কাজে ব্যক্ত হইতেছে। 
তুমি হাসিতেছ, কিন্তু আমার লজ্জা করিতেছে । অন্যায় কাজ করিয়া 
শপথের দ্বারা রাধাকে বুঝাইতেছ, শগের অপরাধ কিরূপে ক্ষমা 
করিব |] 


গোবিন্দদাসের খগ্ডিতা রাধাও অহুরূপভাবে বলে-- 


রজনি উজাগর লোচনে বাজর 
অবরহি ভেল ত নোডরা | 
নিষ্বর বপ্‌ সিন্দুর মিটায়ল 


অলিকে পৈগল ত্রমরা ॥| 
মাধব চল চল কপট অনুরাগি । 
সে পুণ্যবতি হো যতনে আরাধব 
যে! রহ ভুয়। মনে লাগি ।। 


সো বর নাগরি রসময়ি সাগরি 
তো তোছু রস পরকাশ । 

যাহা সোই নাগরি তাহা অব চল হরি 
কহতহি গোবিন্দদাস || 


_গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ, পৃঃ ২২০ 
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যামিনি জাগি অলস দিঠি-পন্কজে 
কামিনি অধরক রাগ । 
বান্থুলি অরুণ অধরে ভেল কাজর 


ভাল পরি অলতক দাগ ॥ 
মাধব দূর কর কপট স্নেহ । 


হাতক কঙ্কণ কিয়ে দরপণ ছেরি 
চল তৃহ্' তাকর গেহ' || 

সো স্মর-সমর সুধীর কলাবতি 
রতিরণে বিমুখ না ভেল। 

নখর কৃপাণে হানি উর অন্তর 
প্রেম রতন হরি নেল || 

প্রেমধনহীন পুরুঘে অব কো ধনি 


জানি করব বিশোয়াস | 
গুণ বিনু হার সাখি এক তুয়। হিয়ে 
দোস্ন গোবিন্দদাস || 


--পদকললতর ৪০১৯ 


[ ব্যাখ্য।- রাত্রি জাগিয়া তোমার নয়ন-কমল অলস হইয়াছে অর্থাৎ 
ঘুমে ঢুলুছুলু করিতেছে, তাহার উপর আবার কামিনীর পান খাওয়া 
ঠোটের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে । যে অধর ছিল তোমার বাঁধুলি ফুলের 
মতন লাল, তাহা এখন সেই কামিনীর চোখের কাজল লাগিয়া কাল 
হইয়াছে । কপালে তোমার আলতার দাগ। মাধব ! এখন কপট 
প্রেমে আর দরকার নাই | হাতের কন্কণ কি আবার আয়নায় দেখিতে 
হয় নাকি? তোমার বেশভূষাতেই সব বুঝা গেল। তুমি তার 
বাড়ীতেই যাও । সে রতিষুদ্ধে ধীরা ও কৌশলময়ী ; সেই যুদ্ধে সে 
বিমুখ হয় না। সে তাহার নখরূপ কৃপাণ তোমার বুকের মধ্যে হানিয়া 
প্রেমরত্ব চুরি করিয়া লইল। এখন সেই প্রেমধনহীন পুরুষকে কোন্‌ 
সুন্দরী বিশ্বাস করিবে ? তোমার বুকে যে বিনা সৃতার হার ( নখের 
চিহ্নের মালা ) রহিয়াছে, তাহাই সাক্ষী দিতেছে । আর সাক্ষী * 
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গোবিন্দদাস | --বিমানবিহারী মজুমদার ; গোবিন্দদাসের পদাবলী ও 
তাহার যুগ, পৃঃ ২২৬ ] 

পুষ্পবাণবিলাসের একটি শ্লোকে মানিনী নায়িকাকে প্রসন্ন করার 
জন্য নায়” এরূপ চাটুবাক্য বলছে-_ 


চক্ষ-জাড্যমপৈতু মাণিনি মুখং সন্দশয় শ্রোত্রয়ো: 
পীযঘস্ুতিসৌখ্যমস্ত মধুরাং বাচং প্রিয়ে ব্যাহর | 
তাপ: শাম্যতু মে প্রসাদশিশিরাং দৃষ্টিং শনৈঃ পাতয় 
ত্যক্ত। দীর্ঘমভত পূর্বমচিরাদ্রোষং সখীদোঘজমু ॥ 
| _-২৪শ শ্রোক 


[ মানিনি ! বিনা দোষে এ অধীনের উপর এত মান কেন? 
পূর্বে কখনো তো এত ক্রোধ দেখি নাই । দৌষ করিল তোমার সখীরা, 
আর রোষ করিতেছ আমার উপর ? প্রসন্ন হও, একবার মূখ তুলিয়া 
চাও, আম:র নয়নের জড়তা কাটিয়া যাক। প্ররিয়ে, অস্তুতঃ ছু একটা 
মধুর কথা কহিয়া অ'মার কর্ণে অমৃত বধু কর! তোমার প্রসাদরূপ 
শিশিরণীতল দৃষ্িদানে আমার হৃদয়ের তাপ দূর কর। _রাঁজেন্দ্রনাথ 
বিভ্ভাভৃষণ কৃত অন্তুবাদ ] 

মানিনী রাধাকেও মনুরূপভাবে প্রসন্ন করার চেষ্টা করে কৃষ্ণ_ 


পরিহ'র সুন্দরি দারুন মান | 

আকুল ভ্রমরে করাহ মধুপান ॥। 

এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর । 

হঠ ন করছ মহত রাখ মোর || (বিদ্যাপতি ) 


_-পদকল্পতরু ৫১০ 


দূরজন বচন শ্রবণে তৃহ বারলি 
কে'পহি রোখলি মোয় | 

তুয়৷ বিনে শয়নে সপনে নহি জানিয়ে 
স্বরূপে কল সব তোয় ॥ 
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মানিনি মোহে চাহি কর অবধান 
দারুণ শপথি করিয়ে তুয়া গোচরে 
যাহে তুছ' পরতিত মান || ( গোবিন্দদাস ) 


_পদকল্পতরু ৫০১ 
কত ন। লাবণ্যে সাজাইয়। অঙ্গ 
বিধি নিরমিছু তোরে | 
একটি বচন অমিয়া সেচন 


শুনিতে হায় ভোলে ।। (জ্ঞানদাস ) 
_জ্ঞানদাস ও তাহার পদাবলী, পৃঃ ২৩৯ 


চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি | 

পরশিতে ঢাহি তুয়া চরণের ধলি | 

অভিমান দূরে করি চাহ একবার । 

দরে যাউ ঘব মোর হিয়ার আন্ধার || €( জ্ঞানদাস ) 
--পণ্কল্পতরু ৪৪৬ 


'শৃগারতিলক'-এর একটি শ্লোকে নায়িকার জ্রকে ধনুকের সঙ্গে ও 
ও তার কটাক্ষকে শরের সঙ্গে তুলনা কর! হয়েছে_ 


ইয়ং ব্যাধায়তে বালা ভ্ররস্যাঃ কাম কায়তে। 


কটাক্ষাম্চ শরায়স্তে মনো মে হরিণাবতে || 


_১৪শ শ্লোক 


[ এই বালিকা দেখিতেছি, সাক্ষাৎ ব্যাধ, ইহার ভ্রদ্বয় ব্যাধের ধন্তু 
ও কুটিল কটাক্ষ যেন স্ুতীক্ষ বাণ। হায়রে ! আমার মনটা এই 
ব্যাধের হাতে হরিণের মত হইল । _রাজেন্দ্রনাথ বিদ্ভাভূষণ কৃত অনুবাদ] 

অনুরূপ বর্ণনা বৈষ্ণব কবিদের রচনায় অজক্র পাওয়া যাবে। 
উদহরণম্বরূপ, প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধত হল - 


জোড় ভুরু যেন কামের কানন 
কে না কেল নিরমাণ | 
তরল নয়নে তেরছ চাহনি 


বিঘম কৃম্গুন বাণ || (দ্বিজ ভীম) 
-_পদকল্পতরু ৩৪ " 
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ভাঙ ধনু-ভঙ্গী ঠাম নয়ানকোণে পুরে বাণ | (চণ্তীদাস ) 


--পদকল্পতর ১৫৩ 
কতহু' বিষম শর নয়ন-তুণ তর 
পঞ্চরু ভাঙ-কামানে। ( গোবিন্দদাস ) 
--পদকল্পতর ৭৪ 


ভাঙ ধনুয়া জন্‌ তঙ্গ। 
খরশর নয়ন তরঙ্গ || ( গোবিন্দদাস ) 
--পদকল্পতক ১৩৮০ 


দুই ভুরু কামের কামান | ( বলরাম দাস ) 
_পদকলপতরু ৭৮২ 


রাধাকৃষ্ণের নামবর্জিত একশ্রেণীর পদে বিদ্ভাপতি শুঙ্গাররসের 

মধুর উল্লাস প্রকাশ করেছেন, যাতে নায়িকার অবৈধ প্রেমবিলাসের 
মনোজ্ঞ ইঙ্গিত ব্যক্ত । এই জাতীয় পদরচনায় শুঙ্গারতিলকের শ্লোকের 
ভাবছায়া লক্ষণীয়_ 

বাণিজ্যেন গহঃ স মে গৃভপতিবাত্তাপি ন শ্ীযতে 

প্রাতস্তজ্জন" প্রসৃততনয়। জামাতগেহং গতা 

বালাহং নবযৌবনা নিশি কথং স্বাতিনামস্মদগৃছে' 

সায়ং সংপ্রতি বর্ততে পথিক হে স্থানান্তরে গম্যতায় 1 


_-১২শ শ্লোক 
যামিন্যেঘা এাহনজলদৈর্ব দভীমান্দকার। 
নিদ্রাং যাতো। মম পতিরসৌ র্রেশিতঃ কমদহখৈ2 | 
বালা চাহং মনমিজভযাৎ প্রাপ্তগা?প্রকম্পা 
গ্রামশ্টোবৈরয়মুপহতঃ পাস্থ নিদ্রাং জহীহি' || 

_-১৩শ শ্বোক 


[ হে পথিক, আমার পতি রাণিজোর নিমিত্ত বন্ছুদিন বিদেশে 
গিয়াছেন, তাহার কোনই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না; আমার 
ননদের ছেলে হওয়ায়, আজ ভোরে আমার শাশুড়ীও তাহার 
জামাইবাঁড়ী চলিয়া গিয়াছেন। আমি নবযৌবনা বালিকা, সন্ধ্যার 
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অন্ধকার ক্রমে ঘনাইয়া আদিতেছে; কি করিয়া এমন অবস্থায় 
আমাদের এই জনহীন গৃহে তোমাকে থাকিতে দিব ? সুতরাং ভাবিয়া 
দেখ, অন্যত্রই তোমার যাওয়া উচিত । ১২। 
পথিক নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠ । ঘনকৃষ্ণ জলদজালে চাহিয়া 
দেখ, রাত্রি কি ভয়ানক গাঢ অন্গকারে আবৃত, কোলের লোককেও 
দেখিতে পাওয়। যায় না। পতি আমার সারাদিনের পরিশ্রমে কাতর 
হইয়! প্রগা নিদ্রায় অভিভূত। বালিকা আমি কন্দর্পের ভয়ে থরথর 
কাপিতেছি। গ্রামটি আবার নানাপ্রকার তস্করাদিতে নিরন্তর 
বিড়ম্বিত ! এমন ছূর্যোগে কি ঘুমাইতে আছে ? - রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যা- 
ভূষণ কৃত অন্ুবাদ ] 
বিদ্ভাপতির নিম্বোক্ত পদগুলিতে উপরি-উক্ত শ্লোক ছুটির ভাববিষ্ব 
লক্ষিত হবে- 
হম জুনতি পতি গেলাহ বিদেস | 
লগ নহি বসএ পড়োপিয়াক লেস || 
সাস্থু দোসরি কিছুও নহি" জান। 
আখ রতোধি স্থনএ নহি কান ॥। 
জাগহ পখিক জাহ জনু ভোর | 
রা।তি অধার গাম বড় চোর || 
বি, প- ৫৮৩ 


[ অন্নুবাদ_আমি যুবতী, পতি বিদেশে গিয়াছেন। নিকটে একটিও 
পড়শী বাস করে না । আমা ছাড়া, বাড়ীতে শাশুড়ী ভিন্ন দ্বিতীয় 
ব্যক্তি নাই, সেও কিছু জানে না। চোখে রাতকাণ। ; কানেও শুনে 
না। পথিক, জাগিয়া থাক, নিদ্রায় যেন বিভোর হইয়া থাকিও না। 
রাত্রি আধার, গ্রামে বড় চোর । ] 


হমে একসরি পি নতম নহি গাম । 
তে মোহি তরতম দেইতে ঠাম ॥| 
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অনতহু কতছ দেঅইতহু বাস । 
ভৌ” কেও দোপরি পড়উসিনি পাস || 
চল চলন পথ্ক চলহ পথ মাহ। 
বাস নগর বোলি অনতনহ যাহ || 
ঘোর পয়োধর জামিনি ভেদ | 
জেকর বহ তাকর পরিছেদ || 
-বি. পূ. ৫৮৪ 


[ অন্বাদ-_আমি একাকিনী, প্রিয়তম গ্রামে নাই । সেইজন্য স্থান 
দিতে আমার দ্বিধা হইতেছে। যদি কেহ পড়শিনী কাছে থাকিত, তাহা 
হইলে আর কোথাও বাসম্থান দেওয়াইতাম । যাও, যাও পথিক, 
পথের মধো (রাস্তায় যাও); বাস করিবার নগর ( খুঁজিয়া ) অন্যত্র 
যাও ।-""যামিনী ঘোর জলধরে ভিন্ন (বিদ্ধ) হইয়াছে । যাহার 
এরূপ (মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে বাহির হইতে হয় ) তাহার পরিচ্ছেদ 
( জীবনান্ত ) হয় । ] 


বালম নিঠর বসয় পরবাস । 
চেতন পড়োসিয়া নহি মোর পাস ॥| 
ননদী বালক বোপউ ন বুঝ । 
পহিলহি' সাঁঝ মাস্থ নহি সুঝ || 
হমে ভরে জৌবতি রনি অন্ধার | 
সপনেহ নহি পুর ভম কোটবার ॥। 
পথিক বাস অনতম় ভমি লেহ । 
হমরা তৈপন দোসর নহি গেছ || 
_বি. প. ৮৮০ 


[ অনুবাদ-_বল্পভ নিষ্ঠুর বিদেশে বাস করে। ঢতুর পড়ণী আমার 
নিকটে নাই । ননদী বালিক! কথা বুঝে না। প্রথম সাঝে ( সন্ধা 
হইতে ) শাশুড়ী দেখিতে পায় না। আমি ভরা যুবতী, রজনী 
অন্ধকার। স্বপ্ণেও কোটাল সহরে ভ্রমণ করে না। হে পথিক, অন্থাত্র 
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ভ্রমিয়া বাসস্থান লও। আমার সেরকম দ্বিতীয় গৃহ নাই ( যেখানে 


তোমার বাসা হইতে পারে )। 
রমণীর মুখলাবণ্যের প্রশংসা একটি শ্লোকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে__ 
গ্রবিশ ঝটিতি গেহং মা বহিস্তিষ্ঠ কাস্তে 
গ্রহণ-সময়বেলা৷ বততে শীতরশ্মেঃ | 
অয়ি সুবিমলকাস্তি বীক্ষ্য নূনং স রাহঃ 
গ্রঘতি তব মখেন্দং পূণচন্দ্রং বিহায় ॥ 
- শৃঙ্গারতিলক, ৯ম গ্লোক 


[ কান্তে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর যাও। এখন আর বাহিরে 
থেকো না, শীতছ্যতি শশাঙ্কের রাহুগ্রাসের সময় আগতপ্রায়। পরিয়ে, 
তোমার মুখের এ নি্ষলঙ্ক কান্ত দেখিতে পাহলে, রাহ কলঙ্কী 
শশধরকে ত্যাগ করিয়া তোমার মুখেন্দুই হয়তো গ্রাস করিয়া 
বসিবে । --রাজেন্দ্রনাথ পিগ্ভা ভূষণ কৃত অন্তুবাদ ] 

বিচ্ভাপতির নিম্নোক্ত পদাংশে এই শ্লোকেরই প্রুতিচ্ছায়া স্পঃ 
লক্ষণীয় _ 

লোলুঅ বপন সিবী “ছি খনি তোরি | 
জন লাগিন তোি চাদ £ চোরি || 
দরসি হলহু ভন হেরুহ কা । 


টাদভরম মুখ গনসত রাহ | 
_বি, প. ৩০৫ 


[ অন্ুবাদ_-তোমার মুখশ্রী এতই সুন্দর যে, "ভয় হয় পাচ্ছে লোকে 
বলে তুমি টাদকে চুরি করিয়া । তুমি কাহাকেও যেন মুখ দেখাইও না, 
কাহারও মুখ যেন দ্রেখিও না; রানু তোমার মুখকে চাদ মনে করিয়া 
গ্রাস করিবে । ] 

একটি শ্রোকে ভ্রমরের বনুকুম্মনুন্ধতার করুণ ছুদ্শার ছবি চমৎকার 
বরিত- 
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গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা 
পদ্নন্রান্ত্যা ক্ষধিতমধূপঃ পৃষ্পমধ্যে পপাত | 
অন্ধবীভূতঃ কৃসুমরজসা কণ্টকৈর্লু নপক্ষঃ 
স্বাতুং গন্তং ছয়মপি সখে নৈব শক্তে দ্বিরেফঃ || 
-_ শৃঙ্গাররসাষ্টক, ৬ষ্ঠ শোক 


[ সখে দেখ, দেখ মধুলোলুপ ভ্রমরের ছুর্দশা । পগ্মফুল মনে করিয়। 
ভ্রমর এই হেমবরণী সৌরভময়ী, জগদ্িদিতা কেতকী কুম্থুমিকার মধ্যে 
পড়িয়া কেমন জব্দ হইয়াছে । কেতকীর পরাগে উহার চক্ষু অন্ধ ও 
কণ্টকে উহ্ভার পক্ষ ছিন্নভিন্ন হওয়া বেচারী থাকিতে পারিতেছে না, 
বাহির হইয়৷ ষে উডভিয়। যাইবে, তাহাও পারিতেছে না । - রাজেন্দ্রনাথ 
বি্ভাভৃষণ কৃত অন্বাদ ] 

এই শ্লোকেরই ভাববস্তু অবলম্বনে বিদ্ভাপতি নিম্নোক্ত পদটি রচনা 
করেছেন, এমন অনুমান হয়_ 

কমপিনি এডি কেতকি গেল। 
সৌবভে বছ ঘুরি 
কণ্টকে কবনু কলেবর 
মুখ মাখল ধুবি | 
অবে সখি ভেবর হে রতি রভসে সুজান । 
পরিমনকে লোভে ধাওল 
পাওল নহি পাস | 
মধু পৃনূ ডিঠিহু ন দেখল হে 
আবে জন উপহাস || 
_বি. প. ৩৭৩ 


[ অন্নবাদ- কমলিনীকে ছাড়িয়া ভ্রমর সৌরভে ফুগ্ধ হইয়া কেতকী 
( কেয়াফুলের ) নিকট গেল। তাহার দেহ কণ্টকে কবলিত হইল, 
মুখে ধূলি লাগিল । সখি, এখন সে র'তরসের আশায় সুজন হইয়াছে। 
পরিমলের লোভে যেখানে ধাইয়া গিয়াছিল, সেখানে ঠাই পায় নাই, 
'এ্রকটুকু মধুও চোখে দেখে নাই ; কেবল লোকের উপহাস পাইয়াছে। ] 
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সঙ্জনের বাক্য কখনও অন্যথা হয় না_-এইরূপ একটি শ্নোকের 
মর্মবন্ত এবংরূপ বর্ণিত__ 


উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্রিভাগে 

প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহিঃ । 

বিকসতি যদি পদ্জং পৰতাণ্রে শিলায়াং 

ন তবতি পুনরন্যদ্তাঘণং সজ্জনানাম্‌ ॥ 
_্বাত্রিংশৎপৃত্তলিকা, চতধিংশোপাখ্যান 


[ যদি স্ূর্দেব পশ্চিমদিকে উদিত হন, যদ্দি মেরুপর্বতও বিচলিত 
হয়, যদি অগ্নিও শীতল হন, যদি পর্বতাগ্রে শিলার উপর পদ্ম বিকশিত 
হয়, তথাপি সঙ্জনদিগের বাক্য কখনই অন্যথা হয় না। --রাজেন্দ্রনাথ 
বিদ্ভাভৃষণ কৃত অনুবাদ ] 

বিষ্াপতির নিম্নোক্ত পদটিতে এই শ্লোকের প্রচ্ছায়া লক্ষণীয়_ 


খিতি রেনু গন জি গগনক তারা | 

দুই কর সিচি জদি সিন্ধুক ধার || 

পুরৰ ভানু জদি পছিম উপীত | 

তই' এও বিপরিত নহ সুজন পিরীত || 

মাধব কি কহব গান । 

ককর উপম! দিঅ পিরীত সমান || 

অচল চলএ জদি চিত্র কহ বাত। 

কমল ফটএ জদি গিরিবর মাখ || 

দাবানল সিতল হিমগিরি তাপ। 

চান্দ জদি বিসধর সুধা ধর সাপ॥। 

ভনই বিদ্যাপতি সিবসিতঘ রায় | 

অনুগত ভন ছাড়ি নহি উ্ভিয়ায় || 
_বি. প. ৯২৬ 


[অন্ুবাদ-বদি ক্ষিতির রেণু গণনা করা যায়, ছুই হস্তে যদি 
সমুদ্রের জলসেচন করা যায়, পূর্বের সূর্য যদি পশ্চিমে উদিত হয় 
তথাপি সুজনের পিরীতি বিপরীত ( বিচলিত ) হয় না। মাধব কি বলিব, 
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পিরীতের তুল্য কি উপমা! দিব? পর্বত যদি চলে, চিত্র যদি কথা বলে, 
পদ্ম যদি পর্বতের উপর প্রক্ষুটিত হয়, দাবানল যদি শীতল হয় ও হিমগিরি. 
উত্তপ্ত হয়, চন্দ্র যদি বিষ ধারণ করে ও সর্প সুধা ধারণ করে - বি্ভাপতি 
বলেন, রাজা! শিবসিংহ অনুগত জনকে পরিত্যাগ করিবার কথা কখনও 
চিন্তা করেন না। ] 
গ্রীতির মাহাত্ম্য গুণ একটি শ্লোকে এরূপ বণিত হয়েছে_ 
গিরৌ কলাপী গগনে চ মেধে। 
লক্ষান্তরেইকঃ সলিলে চ পগ্মমূ 
দ্বিলক্ষদরে কৃমুদস্য নাথে। 
যো যস্য মিত্রং নহি তস্যদরমূ | 
--দ্বাত্রিংঘৎপুত্তনিকা, তৃতীয়োপাখ্যান 
[ দেখ পর্বতে মযুর এবং গগনে জলধর, লক্ষযোজন অন্তরে সধ এবং 
জলমধ্যে পদ্মু, ছুই লক্ষ যোজন অন্তরে চন্দ্র এবং সলিলে কুমুদ যদিও 
অবস্থিতি করে, তথাপি তাহাদের অতিশয় প্রীতি প্রকাশ পায়, ফলতঃ 
যে যাহার মিত্র, সে দুরস্থ হইলেও তাহাদের প্রীতির হানি হয় না। 
_রাজেন্দ্রনাথ বিদ্ভাভূষণ কৃত অনুবাদ ] 
এই উপরি-উক্ত শ্লোকটির ভাবস্ছায়া বিদ্ভাপতির একাধিক পদে 
লক্ষিত হয়_ 
লখ জোজন বগ চন্দ! । 
তইঅও কুম্দিনি করএ অনন্দা || 
জরা জা অঞ্ছে। বীতী 
দবনক দর গেলে দো গুণ পিবীতি | 
_-বি. প. ১৫৩ 
[ অনুবাদ -লক্ষ যোজন (দুরে) চন্দ্র বাস করে, তথাপি কুমুদিনী 
আনন্দ (প্রকাশ) করে। যাহার সহিত যাহার রীতি, দূর হইতে 
দুরে গমন করিলে ছুই গুণ প্রীতি হয়। ] 
জল-মধে কমল গগন-নধে সূর । 
র আতর চাদ কৃম্দ কত দর ॥ 
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গগন গরজ মেঘা গিখর ময়ূর | 
কত জন জানসি নেহ কত দূর || 
শি, পূ. ৩৪৩ 


| অন্ধুবাদ_জলের মধ্যে থাকে কমল আর গগনে থাকে স্থয, 
কুমুদ ও চন্দ্রেতও অনেক ব্যবধান (তবুও তে প্রেম থাকে )। মেঘ 
গগনে গর্জন করে, মধুর পর্বতশিখরে ( তবু মেঘ দেখিয়। মরুর আনন্দে 
হৃত্য করে ), প্রেম যে কতদুরে যায় তাহা কয়জনে জানে ? ] 
পতি প্রবাসগমনে উদ্ধত হলে নায়কা বিলাপ করে সথীকে 
বলে- 
কান্তে। যাস্যতি দূরদেশমিতি মে চিন্ত। পরং জায়তে 
লোকানন্দধরে। হি চন্দ্রবদনে বেরায়তে চন্দ্রমাঃ | 
কিঞ্চায়ং বিতনোতি কোকিল-*লালাপো বিনলাপোদয়ং 
প্রাণানেব হরন্তি হস্ত নিতরা-ারামনন্দাশিল2 || 
-_-পুষ্পবাণবিলাগ, ৮ম শ্লোক 


| আজ আমার প্রাণকাস্ত দুরদেশে চলিয়া যাইবে ভাবিয়া চারিদিক 
অন্ধকার দেখতেছি, বড়ই চিন্তা হইতেছে । কেননা-এ দেখ, 
জগদানন্দ চন্দ্রমা কি ঘোর শক্রতা করিতেছে, কোকিলের কলমধুর 
»ঙ্কারে উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে হইতেছে । এতদিন যে মন্দসমীরে প্রাণ 
জুড়াইয়া যাইত আজ তাহা প্রাণ হরণ করিতে উদ্ভত হইয়াছে। রাজেন্দ্র 
নাথ বিগ্তাভূষণ কৃত অনুবাদ | 
বিদ্তাপতির নিম্নোক্ত পদের শাবের সঙ্গে এই শ্লোকের ভাবসাদৃশ্য 
লক্ষণীয়__ 
কাহু দিস কাহল কোকিল রাবে | 
মাতল মধুকর দহ দিস ধাবে || 


কিসলয় সোভিত নবনব চুতে । 
নধজকা ধোরলি দেখিঅ বহৃতে || 
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কমি কপি রঙ্গ কন্গুম সর লেই'। 
প্রাণ ন হরএ বিরহ পএ দেই || 
দহিন পবন কওনে ধর নামে | 
অনতব পাএ সে হও ভেল বামে || 
মন্দ সমীর বিরহি বধ লাগি। 
বিকচ পরাগ পজারএ আগি || 
__বি. প. ৫০৬ 
[ অন্কুবাদ-_কোন দিকে কোকিলের রব তুর্যনাদের মত (শোনা যাই- 
তেছে)। মত্ত মধুকর দশ দিকে ধাবিত হইতেছে | .....আত্র বৃক্ষ নব 
নব কিশলয়শোভিত ( যেন মদনের ) বহুংখ্যক নুতন ধ্বজ ধরিয়াছে, 
( ধন্নুকে ) গুণ টানিয়া কুম্ুম শর (আঘাত করিতেছে ) প্রাণ হরণ 
করে না, বিরহ দেয়। দক্ষিণ পবন কে নাম রাখিল। অন্নুভব 
হয়, সেও বাম হইল । বিরহিণীঞ্চে বধ কারবার জন্য মন্দ সমীরণ 
( বহিতেছে ), বিকচ পরাগ অগ্নি জবালিতেছে । ] 
বিরহবেদনায় নবপল্পবের শধ্যাও বিরহিণীর স্পর্শে যান হয়ে যাচ্ছে, 
এরূপ বর্ণনা একটি শ্লোকে পাই । গ্লোকটি এই_ 
নবকিসলয়ত্ল্লং কণ্নিত: তাপশান্ত্যে 
করসরমিজনঙ্গা, কেবলং গ্রাপয়স্ত্যাঃ | 
ক্ষসুমশরক্ণাণুপ্রাপিতাঙ্গারতায়াঃ 
শিব শিব পরিতাপং কে। বদেং কোমলাজ্সযা2 |॥ 
_-পৃষ্পবাণবিলাস, ৯ম শ্বোক 


[উহার বিরহতাপের শান্তির জন্ত নবপল্লবের যে শয্যা রচিত 
হইয়াছিল, উত্তপ্ত করপল্পবে বারবার যাতনায় তাহা যেমন স্পর্শ 
করিতেছে, অমনি সে কিশলয়শয্য। শুকাইয়া যাইতেছে, কুন্ুমশররূপ 
প্রবল হুতাশনের জ্বালার প্রদাহে গুড়িয়া পুড়িয়। যুবতীর সোনার অঙ্গ 
অঙ্গারের মত কালো হইয়। গিয়াছে, কি কষ্টই অবলা ভোগ করিতেছে । 
শিবশিব এ দৃশ্য আর দেখা যায় না। __রাজেন্দ্রনাথ বিদ্তাভূষণ কৃত 
অনুবাদ ] 
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পদাবলী সাহিত্যেও অনুরূপ বর্ণন৷ অ প্রচুর মিলবে । বিরহে কৃষ্ণের 
মলিনাতুর অবস্থা জানাতে গিয়ে রাধাকে সখীরা বলছে ফুল দিয়ে 
তোমার মৃতি গড়ে সেই ফুলের মৃত্তিকে “জীবন্ত তুমিই” এই ভ্রমে 
আলিঙ্গন করতে যায় । কিন্তু কৃষ্ণের বিরহ্জ্বরাতুর দেহের উত্তাপে সেই 
কুম্থমমূতি তখনই ছাই হয়ে যায়_ 
কাঞ্চন যথি কুস্ুমময় গোরি | 
নিরমই মুরতি যতন করি তোরি || 
তুয়৷ এনভাবে আলিঙ্গই তায় । 
সে! তনুতাপে ভলম ভহ যায় ॥ 
শুন শুন ও বৃঘভান্কৃমারি | 
তুর। বিরহানলে জ্লত মুরারি || 
ঝানর নীলউতপলদল অঙ্গ । 
শেরে না হেরয়ে নয়ণতবরঙ্গ || 
বিপলিত মুবাল খুরণশি রহ দূর । 
অনুখন মদনদহন ভরিপুর || ( গোবিন্দদাম ) 
_পিদকমতক ৯০ 
[ ব্যাখ্যা হে গৌরি! শ্রীকৃষ্ণ তোমার মৃতি স্বর্ণযথী ফুল 
(সোণার বর্ণের যই ফুল) দিয়া যত্র করিয়া নির্মাণ করেন। 
তোমার কথা মনে করিয়া শ্রাকৃ্ণ সেহ মুতি আলঙ্গন করেন, কিন্ত 
তাহার বিরহজনিত তন্ুতাপ এত বেশী যে, তাহাতে উহা! যেন পুড়িয়া 
ছাই হইয়া যায়। হে বৃষভানুনন্বিনী, তোমার বিরহানলে মুরারি 
জ্বলিতেছেন। নীলোৎপলসমূহের মতন তাহার অঙ্গ ঝামার মত 
হইয়া গিয়াছে ; চোখের জলে তাহার দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গিয়াছে । 
মুরলীর আলাপ বা অভ্যাস ( খুরলি) করা দুরে থাকুক, সব সময়ই 
তিনি মদনানলে পরিপুণ ॥ --বিমানবিহারী মজুমণার ঃ গরোবিন্দদাসের 
পদাবলী ও তাহার যুগ, পৃঃ ১২১] 
উপরি-উক্ত শ্লোকের ভাব ও ভাষার সঙ্গে গোবিন্দদাসের পরদ্দের ভাব 
ও ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্যগোচর হয় নাকি? ] 
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বিস্তাপতির পদেও এই শ্লোকের ভাবপ্রচ্ছায়া লক্ষণীয় - 


সজন নলিনিদল শেজ ওছাইঅ 

পরসে জা অসিনাএ | 
চান্দনে নাহি হিত চাদ বিপরীত 

করব কওন উপাএ | 
সজনি সুবৃট কইএ জান | 
তোহি বিনু দিনে দিনে তনু খিন 

বিরহে বিমুখ কান | 

--বি. প. ৪১২ 


[ অন্ুবাদ- শয্যায় নলিনীদল বিছাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু স্পর্শ 
করিবামাত্র উহা শুকাইয়া যায় (এতই তাহার বিরহের উত্তাপ )। 
চন্দনে উপকার হয় না, চাদে বিপরীত ঘটে । সজনি তুমি নিশ্চয়ই 
করিয়া জান যে, তোমা বিনা কানাইয়ের তন্ন দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, 
বিরহে 'তাহার মুখ মলিন হইতেছে । ] 

বিরহে রাধারও অনুরূপ অবস্থার বর্ণনা মিলে__ 

করতলে বদন চাঁদ রহ খীর | 
অহনিশি লোচনে ঝরতহি নীর || 
বিগলিত নিন্দ বহই ধন শ্বাস । 

দিনে দিনে খিন তনু জীবন নেরাশ || 


কমলিনি-কিশলয় শেজ বিছাই'। 

সহচরি মেলি শুতায়লি তাই || 

শতগুণ মদনদহন তহি' ভেল। 

সেো৷ তনু পরশে ভসম ভই' গেল || ( গোবিন্দদাস ) 

-পদকল্পতরু ১৭২৭ 
[ ব্যাখ্যা --শ্রীরাধার চন্দ্রবদন কর্তলে ন্যস্ত রহিয়াছে ( গালে 
হাত দিয়া বসিয়। আছেন ) | দিবারাত্র চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। 
নিদ্রা দূর হইয়াছে । নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছে। দিনে দিনে 
দেহ ক্ষীণ হইতেছে, জীবনে নৈরাশ্য জন্মিয়াছে ।...তাহাকে এখন সথীর! 
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কমল ও কিশলয়ের শধ্যা বিছ্াইয়া শয়ন করাইতেছে। তাহাতে 
কিন্তু মদনের জ্বালা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। দেহের স্পর্শে তাহ৷ ভম্ম 
হইয়া গেল। বিমানবিহারী মজুমদার £ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও 
তাহার যুগ, পৃঃ ৩১৮ ] 
কোই নলিনিদলে শেজ বিছাওই' 
তাহি সুতাওলি রাই। 
অঙ্গকি তাপ ভসম ভোই জাওত 
উঠত মদন চিতাই || ( গোঁবিন্দদাস ) 
-গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ, পৃঃ ৩৩৩ 


যব কেহ লেপয়ে মলয়জপন্ক । 

জলতহি' শতগুণ মদন আতঙ্ক || 

যতনে শুতায়ল জলরুহ' পাত । 

জরি জরি ততহি ভসম ভই' যাত || € গোবিন্দদাস ) 
--পদকল্পতরু ১৯১২ 


উদ্ধত পদগুলির সঙ্গে উপরি-উক্ত শ্লোকের ভাববস্তুর যে বিলক্ষণ 
সাদৃশ্য রয়েছে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

বিরহে রাধার দশমীদশার বর্ণনামূপক অজ পদ রচনা করেছেন 
বৈষ্ণব কবিরা । দৃষ্টান্ত হিসাবে বিষ্ভাপতির ছুটি পদ উদ্ধত হল__ 


জুন সুন মাধব স্থুন মোরি বানী । 
তুঅ দরসনে বিনু জইসনি সয়ানী | 
সয়ন মগন ভেলা তাহেরি দেহা | 
অব সেও জীব তেজতি তুঅ লাগী | 
তাক মরন বধ হোএবহ' ভাগী | 
--বি. প. ৫৪৯ 


[ অনুবাদ গুন মাধব, আমার কথা শুন, তোমার দর্শন বিনা 


যুবতী যেমন আছে (সেই বথা শুন)। তাহার দেহ শয্যায় মন 
20 
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( লীন) হইয়াছে, "এখন সে তোমার জদ্ভা চাস বডি তাহার 
মরণে ( তুমি ) বধভাগী হইবে |] 


নব কিসনঅ সয়ন সুুতলি 
ন বুঝ দিবস রাতী। 


দিবসে দিবসে খিনী বালী 
চাদ অবথাএ জাঈ ॥ 
--বি. প. ৫৫০. 


[ অন্ুবাদ-নবকিশলয় শয়নে শুইয়া আছে, দিনরাত্রি বুঝিতে পারে 
না। ...বাল! দিন দিন ক্ষীণ হইয়া ( কৃষ্ণপক্ষের ) চন্দ্রের অবস্থা প্রাপ্ত 
হইতেছে |] 

অনুরূপ ভাব নিয়োক্ত শ্লোকটিতে সংলক্ষ্য হবে 

অধিবসতি বসন্তে মর্তুকাম। দুরস্তে 
নবকিশলয়তন্নং পু্িতাঙ্গারকল্পমূ । 
বিরহমসহমান৷ চক্রবাকীসমান। 
চকিত বনকরঙ্রীলোচনা কোমলাঙ্গী ॥ 
--পুষ্পবাণবিলাস, ১২শ শ্লোক 


[ এ চক্রবাকীবৎ মনোজ্ঞদর্শনা বনকুরঙ্গীবৎ চকিতনয়না, কোমলাঙ্গী 
কামিনী এই ছুরস্ত বসন্তে অসহ্য বিরহের তাপে মরিতে সঙ্কল্প করিয়া 
রাশীকৃত অঙ্গারব€ নবপল্লপবশয্যায় পড়িয়া আছে । -_রাজেজ্জ্নাথ বিদ্যা- 
ভূষণ কৃত অস্কুবাদ ] 

যথাসময়ে প্রিয়তম না আপায় নায়িকাকে সখী প্রৰোধ দিচ্ছে 
এভাবে-- 

সাস্ে মা কৃর লোচনে বিগলিত ন্যন্তং শলাকাগ্তনং 

তীয়ং নিশ্বসিত নিবর্তয় নবাস্তামাস্তি কণ্ঠস্রজ:ঃ | 

তল্লে মা লুঠ কোমলাঙ্গি তনুতাং হস্তাঙ্গবাগঃ 

অশ্ব তেনাতাতো দয়িতোপযানসময়ে! মাস্মান্যথ। মন্যথাঃ || 
_-পুষ্পবাণবিলাস, ১৪শ শোক 
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[ নয়নদ্বয় আর অশ্রুপূর্ণ করিও না, নেত্রের সমস্ত কজ্জল গলিয়। 
পড়িতেছে। অত উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগ বন্ধ কর, উহার তাপে নবগ্রথিত 
কণটমাল শুকাইয়া যাইতেছে । কোমলাঙ্গি! ওভাবে শধ্যায় পড়িয়া 
আর ছটফট করিও না, উহাতে দেহের সমস্ত অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইয়! 
যাইতেছে। এখনও তোমার প্রিয়তম দয্মিতের আগমন-কাল অতীত 
হয় নাই, ইহারই মধ্যে অত কি ভাবিতেছ 1 কেনই বা সমস্ত বেশভৃষ! 
মলিন করিয়া ফেলিতেছ? -_রাজেন্দ্রনাথ বিস্তাভূষণ কৃত অনুবাদ ] 

অনুরূপভাবে রাধাকেও সথীর! সাম্তবনা দিচ্ছে, দেখতে পাই-- 

ঝাখি ঝাখি ন খিন কর তনু। 
ভমর ন রহ মালতি বিনু || 
তোহি তোহি রিতি বাঢ়তি পুনু । 
টুটলি বচন বোল্হ জনু ॥ 

এহে রাধে ধৈরজ ধরু | 


বালভু অওতাহ উচছ্াহ করু | (বিদ্যাপতি ) 
_বি. প. ৩৬০ 


[অন্ুবাদ-শোকে শোকে দেহ ক্ষীণ করিও না। ভ্রমর মালতী 
বিনা থাকে না (আবার সে আসিবে)। তাহাতে তোমাতে সম্বন্ধ 
আবার বাড়িবে, নিরাশার কথা বলিও না। হে রাধে, ধের্য ধর, বল্লভ 
আসিবে, উৎসাহ কর |] 

প্রতিশ্রুত সময়ে নায়ক না আসায় নায়িকার দূতী নায়ককে গিয়ে 
বলছে-- 

যা চন্দ্রস্য কলঙ্কিনো জনয়তি স্মেরাননেন ব্রপাং 

বাঁচা মন্দিরকীরসুল্গরগিরো যা সর্বদা নিন্দতি | 

নিশ্বাসেন তিরস্করোতি কমলামোদান্বিতান্‌ যানিলান্‌ 

স। তৈরেব রহস্তুয়া বিরহিত! কাক্চিদ্বশাং নীয়তে ॥ 
__পুষ্পবাণবিলাস, ২০শ শ্লোক 


[তোমার অভাবে তোঁমার প্রিয়তমার কি ছর্শ! ঘটিয়াছে? 
একদিন যে সুন্দরী সম্মিত বদনের দ্বারা কলক্কিত চন্দ্রকে লজ্জা দিউ, 
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মধুর বচনবিহ্যাসে মন্দির-রক্ষিত শুকের ভাষাকেও নিন্দিত করিত এবং 
যে পদ্মিনীর নিশ্বাসগন্ধে কমলগন্ধস্ুরভি সমীরও অবজ্ঞাত হইত, আজ 
সেই পরাজিত, নিন্দিত ও অবজ্ঞাত বস্তগুলি একজোটে তোমার 
প্রেয়সীকে মারিরা ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে । তোমার বিরহে তার 
আজ এই ছূর্দ্শ। ৷ - রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাতৃষণ কৃত অনুবাদ ] 
অনুরূপভাবে দৃতীও কৃষ্ণকে গিয়ে বলছে_ 
খনে সন্তাপ সীত জর ছাড় 
কী উপচরব সন্দেহ ন ছাড় || 


উচিতও ভুসন মানএ ভার | 
দেহ রহল অছ শোভাসার || 


বেদন মানএ চানন আগণি । 

বাট হেরএ তুঅ অহনিশি জাগি 1 
জীনল বদন ইন্দু তে তাব। 

কী দহ হোইতি এহি' পরথাব ॥| 
নব আখর গদ গর সর রোএ। 


জে কিছু সুন্দরি সমদল গোএ || ( বিদ্যাপতি ) 
-বি. প. ১৮০ 


[ অন্নুবাদ_ক্ষণে শীতে সন্তাপিত করিতেছে, ক্ষণে (বিরহ ) জবর 
দ্রাহ করিতেছে, কেমন করিয়! উপশম হইবে সন্দেহ ছাড়ে না (কোন 
উপায়ে উপশম হইবে নির্ণয় কর! যায় না)। অভ্যস্ত ভূষণও ভার 
মানে, দেহ মাত্র শোভাসার রহিয়াছে । ....চন্দনে অগ্নি (তুল্য) 
বেদনা ( যাতন! ) অন্ত্রভব করে, অহনিশি জাগিয়া তোমার পথ দেখে । 
মুখ চন্দ্রকে জয় করিয়াছিল, সেইজন্য সে তাপিত করিতেছে ( তাহার 
মুখ চন্দ্রকে জয় করিয়াছিল সেইজজ্য প্রতিশোধের অবসর পাইয়া 
তাহাকে চন্দ্র তাঁপিত করিতেছে) এই প্রস্তাবে কি হইবে ( এই 
অবস্থায় পড়িয়া তাহার কি হইবে )1 সুন্দরী রোদন করিয়া গদৃগদ স্বরে 
নব অক্ষরে গোপনে যাহা কিছু সংবাদ দিল ( তোমাকে জানাইতেছি )। ] 
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কালিদাসের নামে প্রচলিত গ্রস্থগুলির প্রকীর্ণ গ্লোকের ভাবছায়। 
অবলম্বনে বৈষ্ণব কবিদের পদ্দরচনার বিষয় এই বিস্তারিত আলোচনায় 
কিছুটা প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয়েছি, মনে করি। 

প্রত্যেক সৎ কবিই তার পূর্ববর্তী কবির কাব্য-এঁতিহোর উপর 
নির্ভর করেন। সেদিক থেকে বৈষ্ণব কবির! রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা- 
বর্ণনায় ও রূপকল্পনায় কালিদাসের কাব্য-এঁতিছোর উপর গভীরভাবে 
নির্ভরশীল ছিলেন । প্রসঙ্গের স্বতন্ত্রতা থাকলেও প্রাচীন ভারতের কৰিকুল- 
চুড়ামণির অমর রচনারাজি থেকে ভাববস্তুগ্রহণে বৈষ্ণব কবিরা স্বতঃই 
আগ্রহী হয়েছেন । কালিদাসের ভাবকল্পনায় তারা নিজেদের কবিভাবনাকে 
স্থদীপিত করেছেন, নিজেদের প্রকাশকে আরও মনোহর এবং স্ুচারু 
করে তুলেছেন । একমাত্র যথার্থ সৎ কবিই পারেন তার পূর্ববর্তী 
কবিকে আত্মসাৎ করে নিজেকে গড়ে তুলতে । বৈষ্ণব কবির! সেদিক 
থেকে তাদের সবল গ্রহণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিভার 
জারক-রসে জীর্ণ করে নিয়েছেন কালিদাসের ভাবসম্পদ ৷ কালিদাসের 
গাট়পিনদ্ধ সংস্কৃতশ্লোকের তৃষারকঠিনতা৷ বৈষ্ণব কবিদের হাদয়াবেগের 
উত্তাপে বিগলিত হয়ে গীতিরসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে । বৈধুব 
কবিরা ভাবের কবিত্বময় প্রকাশে ও সুরের ইন্দ্রজজাল রচনায় 
মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাদের কবিতায় কালিদাসের সুর, 
ধ্বনি, রূপ-রম ছড়ানো রয়েছে ঠিকই কিন্তু তাদের প্রতিভার নবীন 
রসায়নে তা থেকে নতুন রসের স্থষ্টি হয়েছে। নতুনের জন্ম হয়েছে 
পুরাতনের কোলে । আর এখানেই তাঁদের কবিতায় কালিদাসের 
উত্তরাধিকারের সার্থকত৷ | 


শ্লোক- সুচী 


[ এই গ্রন্থে উদ্ধত শ্লোকসমূহের একটি বর্ণানুক্রমিক সুচী প্রদত্ত 
হল। কেবলমাত্র পুর্ণ শ্লোকের আদি এবং খণ্ড শ্লোকের যে 
ংশ উদ্ধত সেই অংশের আদিটুকু এই তালিকায় গৃহীত ] 


'অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুন৷ গাঢ়তপ্তেন তথ ( মেঘদূত ) 211 
অদ্য প্রভৃতযবনতাক্ষি তবাস্মি দাস: ( ক্মারসন্তব ) 184 
অথ স ললিত যোধিদৃভ্রলতা-চাক্ুশূক্ষম ( কুমারসম্তব ) 90 
অথ স] পুনরেব বিহ্বল! ( কুমারসম্ভব ) 21] 
অথোপযস্তারমলং সমাধিনা ( কৃমারসম্তব ) 200 
অধরঃ কিসলয়রাগঃ ( অভিজ্ঞানশকৃস্তল ) 53 
অধিবসতি বসস্তে মতু কাম। দুরস্তে ( পুষ্পবাণবিলাস ) 306 
অনস্তপুষ্পস্য মধোহি চুতে ( কুমারসম্ভব ) 250 
অনস্তরত্বপ্রভবস্য যন্য ( কুমারসম্তব ) 255 
অবধতপ্রণিপাতা: পশ্চাৎসস্তপ্যমানমণ্ণ সোহপি ( বিক্রমোরশীয় ) 22 
অভিমুখে ময়ি সংহ্তমীক্ষিতমূ ( অভিজ্ঞানশকৃত্তল ) 108 
অভ্যুনতাঙ্গষ্ঠনখপ্রভাভিঃ ( কুমারসম্ভব ) 63 
অধাচিতা সত্বরমুখিতায়াঃ ( কুমারসম্ভব ও রধুবংশ ) 19 
অলং বিবাদেন যথ) শ্তস্ত্বয়৷ ( কুমারসম্ভব ) 133 
অলক্তকং পাদসরোরুহাগ্রে ( কুমারসম্ভব ) 177 
অলিপউ্জ্িরনেকশসত্বয়৷ ( কুমারসম্ভব ) 206 
অসহ্যবাতোদ্ধতরেণুমণ্ডল। ( খতুসংহার ) 239 
অসহ্যহক্কারনিবতিতঃ পুর ( কুমারসম্ভব ) 130 
অসিত নয়নলক্্ীং লক্ষয়িত্বোতপলেঘু ( খতুসংহার ) 205 
'অহিণঅমহুলোলবো তুমং তহ ( অভিজ্ঞানশকৃত্তন ) 125 
অহো স্থিরঃ কো২পি তবেপ্সিতো যুব৷ ( কৃুমারসম্ভব ) 201 
আ৷ জন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতে। যঃ ( অভিজ্ঞানশকস্তল ) 124 


'আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্লিষণ্ণৈকপার্শায ( মেধদৃত ) 196 
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আভীকঙ্ষ্মুচ্চৈত্বনতা পয়োমুচা ( খতুসংহার ) 142 
আরক্তকোটিভিরিয়ং কৃস্সুমৈঃ নবকন্দলী সলিলগর্ভৈঃ ( বিক্রমোবশীয় ) 22? 
আলিঙ্যন্তে গুণবতি ময় তে তুঘারাদ্রিবাতাঃ ( মেঘদূত ) 169 
আলোকমার্গং সহস! ব্রজন্ত্যা ( কৃমারসম্ভব ও রঘুবংশ ) 18 
আশাপাশৈ: সখি নবনবৈঃ কৃর্বতী প্রাণবন্ধয ( উদ্ধাবসন্দেশ ) 3 
আশাবন্ধঃ কৃজ্মসদৃশং প্রায়শো হ্যঙগনানায ( মেধদূত ) 3, 221 
ইতি চাপি বিধায় দীয়তাম্‌ ( ক্মারসম্ভব ) 209 
ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্ধিবর্ণমণীকৃতম্‌ ( অভিজ্ঞানশকত্তল ) 119 
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ইয়ং সথি সুদঃসাধ্য। রাধাহৃদয়বেদনা ( বিদদ্ধমাধব ) 35 
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উরুমূলনখমার্গরাজিভিঃ ( কুমারসম্ভব ) 171 
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এতেঘাং শৃণু কারণং সখি পুনবক্ষ্যামি সর্ব তে ( শৃঙ্গারতিলক ) 286 
এবমালি নিগৃহীতসাধ্বসম্‌ ( ক্মারসম্ভব ) 157 
এঘ পুষ্পবহে। বায়ু; সুখস্পর্শ: হিমাবহঃ ( রামায়ণ ) 38 


ক ঈশ্সিতাথস্থিরনিশ্চয়ং মন: ( কুমারসম্ভব ) 126 
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কচ্চিন্ততুঁঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ( মেঘদত ) 
কচ্ছিদৃযূয়ং স্মরথ তত্র চিত্তানুক্লমূ ( উদ্ধবসন্দেশ ) 

কপোলপাল্যাং মৃগনাতিচিত্র ( ক্মারসম্তব ) 

কলমন্যভূতাস্জ ভাঘিতম্‌ ( রধুবংশ ) 

কম্তুরীবরপত্রতঙ্গনিকরে ভ্রষ্টো ন গণস্বলে ( শৃঙ্গরিতিলক ) 
কহলারপল্মকৃমুদানি মুহবিধূনৃন ( খতুসংহার ) 

কাচিৎ সার্বজনীনবিভ্রমপর] মধ্যে সখীমণ্ডলম্‌ ( পুষ্পবাণবিলাস ) 
কাচিদ্‌ বিভূঘয়তি দর্পণসক্তহস্ত। ( খাতুসংহার ) 

কাস্তে দৃষ্টিপথঙ্গতে নয়নয়োরাসীছ্িকাশো মহান্‌ ( পুষ্পবাণবিলাস ) 
কাস্তে যাস্যতি দরদেশমিতি মে চিস্ত। পরং জায়তে ( পুষ্পবাণবিলাস ) 
কার্মীত। হি প্রকৃতিকৃূপণাচেতনাশ্চেতনেঘু ( মেঘদূত ) 
কারগুবাবলিবিঘট্টতবীচিমালাঃ (খতুসংহার ) 

কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো৷ (খতুসংহার ) 

কিং কিং বক্.মুপেত্য চুম্সি বলানির্লজ্জ লঙ্ভ| ক্ধ তে ( শৃঙ্গারতিলক ) 
কিং সুন্দরি প্ররুদিতাসি মমোপনীতে (বিক্রমোর্বশীয় ) 

কৃন্দৈঃ সবিভ্রমবধূহপিতাবদাতৈঃ ( খতুসংহার ) 

কৃম্থমশয়নং ন প্রত্যগ্রং ন চক্্রমরীচয়ো: ( বিক্রমোবশীয় ) 
কৃ্জমাস্তরণে সহায়তায্‌ ( কুমারসম্ভব ) 

কেবল: প্রিয়তমাদয়ালুনা ( কুমারসম্ভব ) 

ক্ষামক্ষামকপোলমাননমুরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনম ( অভিজ্ঞানশকৃম্তল ) 


গম্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা৷ কেতকী স্বর্ণবর্ণা ( শূঙ্গাররসাষ্টক ) 
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুঘু দিবসেছ্বেঘু গচ্ছৎস্ত বালাম্‌ ( মেঘদূত ) 
গিরৌ৷ কলাপী গণনে চ মেঘে! (ছাত্রিংশৎপৃত্তলিকা ) 
গুরণি বাঁসাংসি বিহায় তৃর্ণহ্‌ ( ঝতুসংহার ) 

গ্রপয়তি বপু্দু£শীলে মে বলান্মলয়ানিলে৷ ( বিদগ্ধমাধব ) 


চক্ষর্জাড্যমপৈত মানিনি মুখং সন্দর্শয় শ্রোত্রয়োঃ ( পুষ্পবাণবিলাস ) 
চন্দ্রং গতা পদ্মগুণান্ন ভুঙ্ভ্ে ( ক্মারসম্ভব ) 

চলাচলশ্চ সংসার: কীতিধর্মশ্চ নিশ্চলঃ ( ছাত্রিংশৎপুতৃপিকা ) 
চল! লক্ষমীশ্চলাঃ প্রাণাশচলো ( দ্বাব্রিংশৎপুত্তলিকা ) 

চাটকারমপি প্রাণনাথং কোপাদপাস্য যা ( সরম্বতীকণ্ঠাভরণ ) 


313 
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চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোঘাদপাস্য য৷ ( সাহিতাদর্পণ ) 23 
চিস্তাসম্ততিরদ্য কৃম্ততি সবি স্বাস্তপ্য কিন্তে ধৃতিম্‌ ( বিদগ্ধমাধৰ ) 33 
চুষ্বনে বিপরিবতিতাধরম্‌ ( রঘুবংশ ) 158 
চুম্বনেধ্বধরদানবজিতম্‌ ( কৃমারসম্ভব ) 148 
চতাঙ্কুরত্বাদকঘায়কণ্ঠঃ ( ক্মারসম্ভব ) 243 
ছায় ন মূঙ্ঘতি মলোপহতপ্রপাদে দর্পণতলে ( অভিজ্ঞানশকম্তল ) 260 
ছিন্ন: প্রিয়ো মণিনরঃ সখি মৌক্তিকানি ( বিদগ্চমাধব ) 30 
জাতং বংশে ভূবনবিদিতে পুফরাবর্তকানাম্‌ ( মেঘদূত ) 28, 258 
জালাস্তরপ্রেঘিতদৃষ্টিরন্যা ( কুমারসম্ভব ও রঘ্বংশ ) 18 
জলতি পবনবৃদ্ধঃ পৰতানাং দরীঘ্‌ (ধতুসংহার ) 239 
ততে। মন্দানিলোদ্ধুত-কমলাকরশোভিন| ( কুমারসম্ভব )" 82 
তদনূ জ্লনং মদপিতম্‌ ( কুমারসম্তব ) 208 
তদা প্রভৃত্যন্মদন৷ পিতুগৃহে ( কুয়ারসম্ভব ) 216 
তন্বী মেঘজলার্র পল্পবতয়া ধৌতাধরেবাশ্রতি: ( বিক্রমোর্বশীয় ) 22 
তব কৃম্বমশরত্বং শীতরশ্রিত্বমিন্দোঃ ( অভিজ্ঞানশকৃস্তল ) 37 
তরঙ্গত্রতঙ্গাক্ষভিতবিহগশ্রেণিরশনা ( বিক্রমোরশীয় ) 227 
তরলদৃগঞ্চলবলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগম্‌ ( গীতগোবিন্দ ) 57 
তস্যাঃ শলাকাগ্রননিমিতেব ( কুমারসম্ভব ) 105 
তদ্যাঃ স কণ্ঠে পিহিতস্তনাগ্রম্‌ ( কুমারসম্ভব ) 61, 177 
তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয় (মেঘদূত ) 251 
তা: শ্রস্তকাঞ্ধীগুণবিঘ্বিতাম্চ ( বুদ্ধতরিত ) 12 
তারাগণপ্রবরভূঘণমুদ্ধহত্তী (থতুসংহার ) 235 
তৃঘাকূলৈশ্চাতকপক্ষিণাং কুলৈ; ( খাতুসংহার ) 230 
তেন দৃতিবিদিতং নিঘেদূঘ! ( রঘুবংশ ) 168 
তেন ভঙ্গি বিঘমোত্তরচ্ছদং ( কৃমারসম্ভব ) 171 
তে ক্ষণং শিথিলিতোপগুহনৌ। ( কুমারসম্ভব ) . 171 
ত্যজত মানমলং বত বিগ্রহৈঃ ( রধুবংশ ) 182 
ব্রিভাগশেঘাস্ত নিশাসু চ ক্ষণমূ ( কৃমারসম্ভব ) 132, 214 


'্বরয়। হর্ঘরাগাদে দঁয়িতা গমনাদিঘু ( সাহিত্যদপপণ ) 10 
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ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়ামু ( মেঘদূত ) 


দর্পণে চ পরিভোগদশিনী ( কমারসম্ভব ) 

দর্পণেঘু পরিভোগদণিনী ( রঘুবংশ ) 

দভাঙ্কুরেণ চরণ: ক্ষত ইত্যকাণ্ডে ( অভিজ্ঞানশকম্তল ) 

দষ্টং বিশ্বধিয়াধরাগ্রমরূণং পয্যাকূলে! ধাবনাৎ ( পুষ্পবাণবিলাস ) 
দিনে দিনে সা পরিবধমানা ( কমারসন্তব ) 

দৃতি ত্বয়া কৃতমহে৷ নিখিলং মদুক্তম ( পুষ্পবাণবিলাস ) 

দৃূতীদং নয়নোৎপলদ্বয়মহে। তান্তং নিতান্তং তব ( পুষ্পবাণবিলাস ) 


ধশ্মিল্লোপরি নীলরত্বরচিতো হারম্তুয়ারোপিতঃ' ( বিদগ্ধমাধব ) 
ধীমন্‌ সদেযা মম কখয়িতুং বাচিকং প্রক্রমেথঃ ( উদ্ধবসন্দেশ ) 
ধন্বং বপুঃ কাঞ্চনপল্মনিমিতম্‌ ( কুমারসম্ভব ) 


ন চ ন পরিচিতো ন চাপ্যরম্যঃ ( মালবিকাগ্রিমিত্র ) 

ন তদ্যা দোঘোহয়ং যদি বিহগং প্রাথিতবতী ( হংসদৃত ) 
ন পিবতি মকরন্দং বৃন্দমিন্দিন্দিরাণাম্‌ ( ললিতমাধব ) 

ন ভবতি পুনরন্যপ্তাঘণং সঙ্জনানাম্‌ ( দ্বাত্রিংশংপুত্তলিক] ) 
নহি প্রফুল্পং সহকারমেত্য ( রধুবংশ ) 
নক্ষব্রতারাগ্রহসঙ্কূলাপি জ্যোতিহ্মতী ( রঘূুবংশ ) 
নখব্ণশ্রেণিবরে বিবন্ধ ( কমারসম্ভব ) 

নবকিসলয়তগ্নং কথিতং তাপশান্ত্যৈ ( পুষ্পবাণবিলাস ) 
নাতিদেশনিহিত: সকম্পয়৷ ( কুমারসম্ভব ) 

নিনায় সাত্যন্তহিমোৎকিরানিলা: ( ক্মারসম্ভব ) 
নিবাতপদ্মস্তিমিতেন চক্ষঘ৷ ( রধুবংশ ) 

নিবেদিতং নিশখুসিতেন সোঘমণা ( কুমারসম্তব ) 
নিরুদ্ধবাতায়নমন্দিরোদরম্‌ ( খাতুসংহার ) 
নিশ্বাসেনাধরাকিসলয়ক্রেশিন। বিক্ষিপত্তীম্‌ ( মেধদূত ) 
নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছননেত্রং প্রিয়ায়াঃ ( মেধদত ) 
নৃত্যং ময়ুরাঃ কৃসুমানি বৃক্ষাৎ ( রঘুবংশ ) 

নেত্রে নিমীলয়তি রোদিতি যাঁতি শোকম্‌ ( খতুসংহার ) 
নেব্রোথপবে। হাদয়-হারি-মরীচি-মালঃ ( খাতুসংহার ) 
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পটুতর দবদাহোচ্ছ-শস্য প্ররোহাঃ ( খতুসংহার ) 
পতঙ্গবদূ বহ্িমুখং বিবিক্ষুঃ ( কমারসম্ভব ) 


239 
261 


পথি নয়নয়োঃ স্থিত্বা স্থিত্বা তিরোভবতি ক্ষণাৎ ( মালবিকাগ্রিমিত্র ) 143 


পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবম্‌ ( কুমারসম্ভব ) 
পল্পকোশপলাশানি দ্রষ্টং দৃষ্টিহি মন্যতে ( রামায়ণ ) 
পবিভ্রেঘূ প্রায়ে৷ বিরচয়সি তোয়েঘু বসতিম্‌ ( হংসদৃত ) 
পয়োধরৈভাঁমগভীরনিস্বনৈ ( খতুসংহার ) 

পরিগ্রহবহত্বেইপি হবে প্রতিষ্ঠে কলস্য মে ( অভিজ্ঞানশকৃত্তল ) 
পধ্যক্কবন্ধস্থিরপর্বকায় ( কৃষারসম্ভব ) 

পর্যীপ্পুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ ( কুমারসম্ভব ) 
পধীপ্তপুষ্পস্তবকাবনয্রা ( কমারসম্ভব ) 
পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান জালমার্গপ্রবিষ্টান্‌ ( মেখদূত ) 
পাদাস্ত এব শশিনঃ স্ুুখয়ন্তি গাত্রম ( বিক্রমোবশীয় )- 
পাবতী তদুপযোগসন্তবায় ( ক্মারসন্ভব ) 

পিতুঃ প্রযত্বাৎ স অম্গ্র সম্পদঃ (রঘুবংশ ) 

পীতং ন বাগমৃতমত্র হরেরশঙ্কমূ ( বিদগ্ধমাধব ) 
পুংস্কোকিলশ্চুতরসাসবেন ( খতুসংহার ) 

পূর্নগ্রহীতুং নিয়মস্থয়৷ তয়৷ ( কমারসম্ভব ) 

পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যাৎ ( কৃমারসম্ভব ) 

পৌরেঘু সোইহং বছুলীভবস্ত ( রঘুবংশ ) 

প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপরে সমাগযঃ ( অভিজ্ঞানশকৃত্তল ) 
প্রপন্নঃ পন্থানং হরিরসকৃদস্মনয়ন্য়োঃ ( দানকেলিকৌমুদী ) 
প্রবিশ ঝটিতি গেহং মা বহিস্তিষ্ঠ কাস্তে ( শুঙ্গারতিনক ) 
প্রফুল্লনীলোৎপলশোভিতানি ( খতুসংহার ) 
প্রবাতনীলোৎপলনিবিশেঘম ( কুমারসম্ভব ) 
প্রসাধিকালম্িতমগ্রপাদ ( কৃমারসণ্ব ও রঘৃবংশ ) 

প্রায় সব ভবতি করুণাবৃত্তিরার্রীস্তরাঘ্থা ( মেধদূত ) 
প্রিয়ঙ্গুকালীয়ককৃষ্কুমাক্তম ( খাতুসংহার ) 

প্রিয়স্য সন্লিকর্ধেপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ ( উজ্জ্বলনীলমণি ) 


বক্ত,ং ধীরঃ স্তনিত বচনৈর্মীনিনীং প্রব্রমেথা; ( মেখদূত ) 
বল্লতপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসন্ডুমাৎ ( উজ্জুলনীলমণি ) 
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বলাহকাশ্চনিশব্দমর্দলাঃ ( খতুসংহার ) 

বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ ( অভিজ্ঞানশকৃস্তল ) 
বাণিজ্যেন গতঃ স মে গৃহপতিবাতাপি ন শ্ায়তে ( শুঙ্গারতিলক ) 
বাহি' বাতঃ যতঃ কাস্ত৷ তাং স্পৃষ্র৷ মামপি স্পৃশ (রামায়ণ ) 
বাহ্‌ দবৌ চ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্যলীলাজলয় ( শৃঙ্গারতিলক ) 
বিবৃণৃতী শৈলসুতাপি ভাবম্‌ ( কুমারসম্ভব ) 

বিলিখতি রহসি কুরজ্গমদেন তবস্তমসমশরভূতম্‌ ( গীতগোবিন্দ ) 
বিলোক্য যত্র স্ফটিকস্য ভিত ( কুমারসম্ভব ) 

বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন (কৃমারসম্তব ও রথুবংশ ) 
বিলোচনেন্দীবরবারিবিন্দুতি: ( খতুসংহার ) 

বিঘবৃক্ষোহপি অংবধ্য স্বয়ং ছেতুমসাম্পূতম্‌ ( কুমারসম্তভব ) 
বিসৃষ্টরাগাদধরানিবতিতঃ (কৃমারসম্ভব ) 

বৃত্তানুপূবে চ নাতিদাীর্ধে ( কুমারসম্ভব ) 

বেশ্যান্তৃত্ব নখপদসুখান্‌ প্রাপ্য ব্ধাগ্রবিন্দূন্‌ ( মেঘদূত ) 
ব্যাহত প্রতিবচো৷ ন সন্দধে ( ক্মারসন্তব ) 


ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারোদোৎফুল্লমল্লিকাঃ ( শ্রীমস্তাগবত ) 
ভাবসুচিতমদৃষ্টবিপ্রিয়মূ ( কৃমারসম্ভব ) 

ভালেক্ষণাগ্রো ত্বয়ম্জনং স ( কুমারসম্তভব ) 
ভুবনবিদিতমাসীৎ যচ্চরিত্রং বিচিত্রমূ ( পুষ্পবাণবিলাস ) 
জ্রুপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতাঁনি ( গীতগোবিন্দ ) 


মৎসন্দেশৈ; সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে ( মেঘদূত ) 
মতসন্তোগঃ কথমুপনয়েৎ স্বপ্রজোইপীতি নিদ্রা ( মেঘদূত ) 
মদনেন বিনাকৃতা রতি: ( কৃমারসম্তভব ) 

মধু দ্বিরেফ: কস্মৈকপাত্রে ( কমারসম্তব ) 

মন্দ: কবিষশঃপ্রা্থী গমিধ্যাম্যুপহাস্যতাম্‌ ( রঘুবংশ ) 
মঙ্দেন খিন্নাঙ্গুলিনা করেণ ( কৃমারসম্ভব ) 

মন্যতে স্ম পিবতাং বিলোচনৈঃ ( রঘুবংশ ) 
মহাহশিষ্যাপরিবর্তনচ্যুতৈঃ ( কুমারসম্ভব ) 

মা ভুদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ( মেঘদূত ) 
মাং দূরাদরবিন্দসুম্দরদরস্মেরানন৷ সমপ্রতি ( পুষ্পবাণবিলাস ) 
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মামাকাশপ্রণিহিততুজং নির্দয়াশ্পেষহেতো: ( মেধদূত ) 213 
মুক্তাগুণাতিশয়সংভ্ত মণ্ডনশ্রীঃ ( বিক্রমোবশীয় ) , 100 
মুখার্পণেঘ্‌ প্রকৃতি-প্রগল্ভাঃ ( রধুবংশ ) 164 
মুখেন সা পদ্মন্গগন্ধিনা নিশি ( কৃমারসম্ভব ) 137 
মুনিবতৈ স্তামতিমাব্রক শিতাঃ ( কুমারসম্তব ) 201 
মেষশ্যামা দিশো দৃষ্ার মানসোৎস্থকচেতস। ( বিক্রমোবশীয় ) 48 
মেঘালোকে তবতি স্ুখিনোহপান্যথাবৃত্তি চেতঃ ( মেঘদূত ) 4 
মোর! পরহুঅ-হংস-রহঙ্গং অলি-গ অ-্পব্ব অ ( বিক্রমোরশীয় ) 48 
যক্রৌঘধিপ্রকাশেন নক্তং দশিত-সঞ্চরাঃ ( কৃমারসম্ভব ) 136 
যদা বুধৈঃ সবগতস্তুমুচ্যসে ( কুমারসম্ভব ) 127 
যন্মুখগ্রহণমক্ষ তাধরমূ ( কুমারসন্ভব ) 150 
যশ্চাপসরো-বিভ্রম-মগনানায় ( কুমারসম্ভব ) 12 
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়: কান্তয়া বধিতো মে ( মেঘদূত ) 257 
য! চন্দ্রস্য কলঙ্কিনে! জনয়তি স্মেরাননেন ব্রপাঃ ( পুষ্পবাণবিলাস ) 307 
যা সখীনাং পুর: পাদপতিতং বল্লভং রুঘ। ( উজ্ভুলনীলমণি ) 21 
যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং কধ। ( রসাণবসুধাকর ) £! 
যাত্যেকতোইস্তশিখরং পতিরোঘধীনাম্‌ ( অভিজ্ঞানশক্ম্তল ) 252 
যামিন্যেঘা গহনজলদৈর্বদ্ধতীমান্ধকার] ( শৃঙ্গারতিলক ) 294 
যুবা যুগব্যায়তবাহরংসলঃ (রধুবংশ ) 103 
যে যে খগ্রনমেকমেব কমলে পশ্যন্তি দৈবাৎ কচিৎ ( শূঙ্গারতিলক ) 57 
যো যস্য মিত্রং ন হি' তস্য দূরম্‌ ( ছ্বাত্রিংশৎপৃত্তলিক৷ ) 261 
রচয় কৃচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুদ্ব কপোলয়োঃ ( গীতগোবিন্দ ) 175 
রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতে পুরমার্গে ধনশব্দবিকুবাঃ ( কৃমারসম্ভব ) 136 
রতিখেদস্ত্প্তমপি মাং শয়নে যা মন্যসে প্রবাসগতমূ ( বিক্রমোর্ধশীয় ) 5 
রতিশ্বখং তংকবরীকলাপম ( কমারসম্ভব ) 176 
রথস্য কণাবভি তন্মুখস্য ( কুমারসম্ভব ) 177 
রবেময়ুখৈরভিতাপিতো ভূশম্‌ (খতুসংহার ) 259 
রাঁধাবদনবিলোকনবিকশিতবিবিধবিকারবিভঙ্গঘ্‌ ( গীতগোবিন্দ ) 88 


রাধে নিগদ নিজং গদমূলয্‌ ( গীতাবলী ) 112 
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লগ্্থিরেফং পরিভুয় পত্রমূ ( কুমারসম্ভব ) 
লগ্মহ্থিরেফাগ্রনতক্তিচিত্রয় ( কুমারসম্ভব ) 

লজ্জা তিরশ্চাং যদি চেতসি স্যাৎ ( কুমারসম্ভব ) 

লিম্পন্ত্য: প্রমূজস্তোইন্য। অগ্রস্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে ( শ্রীমস্তাগবত ) 


শরদি কমুদসঙ্গাছায়বে৷ বাস্তি শীত। ( খতুসংহার ) 

শিরস! প্রণিপত্য যাচিতানি ( কুমারসম্ভব ) 

শিরীঘপুষ্পাধিক সৌকমার্ষে)। ( কুমারসম্ভব ) 

শিলাশয়ং তামনিকেতবাসিনীম্‌ ( কুমারসম্ভব ) 

শিশিরয় দূশৌ দৃষ্টা। দিব্যকিশোরমীতিক্ষিতঃ ( বিদগ্ধমাধব ) 
শূলিনঃ করতলদ্বয়েন সা ( কুমারসন্তভব ) 

শ্যামান্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম্‌ ( মেঘদৃত ) 
শ্যামীচকার বনমাক্লদৃষ্টিপাতৈঃ ( রধুবংশ ) 
শীমদৃগোপবধূস্বয়ংগ্রহপরিষ্বলেঘু তুঙ্গস্তন ( পুষ্পবাণবিলাস ) 
শ্রত্বায়ান্তং বহিঃ কাস্তমসমাপ্তবিভূঘয়৷ (সাহিতাদপণ ) 


স প্রজাগরকষায়লোচনম্‌ ( কুমারসম্ভব ) 
স ব্যবুধ্যত বুধস্তবোচিতঃ ( কৃমারসম্ভব ) 
সচন্দনান্থ-ব্যজনোভ্তবানিলৈ ( ধতুসংহার ) 


সত্যং তদ্যদবোচথা। মম মহান্‌ রাগন্তদীয়াদিতি ত্বমু ( পুষ্পবাণবিলাস ) 


সদানুভূতমপি যঃ ক্্যান্নবনবং প্রিয়ম্‌ ( উজ্জলনীলমণি ) 
সদ] মনোজ্ঞং স্বনদুৎসবোত্স্ুকম (খতুসংহার ) 

সদ্যঃ প্রবালোদ্গমচারুপত্রে ( কুমারসম্ভব ) 

সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে ( উজ্ভ্রলনীলমণি ) 
সবোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন ( কুমারসম্ভব ) 

সমজনি দ'বাছিত্রস্তানাং কিমাতরবো গবাষ্‌ ( বিদগ্ধমাধব ) 
সমায়াতে কাস্তে কথমপি চ কালেন বনুন। ( শুঙ্গারতিলক ) 
সশীকরান্তোধরমত্তকৃপ্জর: ( খতুসংহার ) 

সম্বজে প্রিয়যুরোনিপীড়নম ( কৃমারসম্ভব ) 

সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী ( কুমারসম্ভব ) 

স৷ সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়স্তী ( মেঘদত ) 
সাব্রেইহ্নীবস্থবলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্াম্‌ ( মেধদূত ) 
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247 


96 


287 
230 
150 
1092 
197 
2506. 
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সাম্ে মা করু লোচনে বিগলিত ন্যন্তং শলাকাঞ্ধনম্‌ ( পুষ্পবাণবিলাস ) 306 


সগন্ধিনিশ্বাসবিবদ্ধতৃষ্ণম্‌ ( কুমারসম্তব ) 

ন্ুজনা: সুধনান্তে হি কৃতিনঃ নুখিনস্তথা (দ্বাত্রিংশংপুত্তলিক। ) 
সূর্য তপত্যাবরণায় দৃষ্টেঃ ( রঘুবংশ 

সেহানাছঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনন্তে ত্বভোগা ( মেধদূত ) 
স্ফুটকৃমুদচিতানাং রাজহংসশ্রিতানাম্‌ ( খতুসংহার ) 
স্দিতরুচিরুচিরসমূল্লসিতাধরপল্লবকৃতরতিলোভমূ ( গীতগোবিন্দ ) 
সস্তাং নিতন্থাদবলম্বমান। ( কমারসম্তব ) 


স্বরেণ তন্যামমৃতস্তেব ( কৃমারসন্তব ) 


হরস্ত কিঞ্চিৎ পরিবৃত্তধৈধ; ( ক্মারসন্তব ) 

হরে! বিকীর্ণং ঘনঘর্মতোয়ৈ: ( ক্মারসম্তব ) 

হস্তং কম্পতয়ে রুণদ্ধি রণনাব্যাপারলোলাঙ্গলীঃ (মালবিকাগ্রিমিত্র ) 
হিমসেকবিপৃত্তিরত্র মে ( রধুবংশ) 

ছৃদয়মিঘুতিঃ কামগ্যান্তঃ সণল্যমিদং সদা (বিক্রমোবশীয় ) 


86 
261 
261 


236 
58 
94 
95 


88 
176 
144 
257 
128 


নাম-হ্চী 
[ কেবলমাত্র আলোচনা-অংশে উল্লিখিত নাম ও সংজ্ঞাসমূহ ] 


অনন্ত দাস 20, 9৭, 271 

অপ্রকাশিত পদরত্রাবলী 42» ১০ 

অতভিজ্ঞানশকুন্তল 30, 37, 425 53৯» 975 
106, 107, 10১, 110, 113,115 
119, 124, 125, 128, 2725 200 

অভিসারিকা 122 

অশ্থঘোষ 11, 2 


উজ্ভ্বলনীলমণি 2, 4, এ, 10, 215 24 
উদ্ধবসন্দেশ 3 


উদ্ধাব দাস 130, 181 
উৎসগগ 50 
খাতুসংহার 0,741, 188, 20১। ১১১-1, 


235, 243, 244,» 259 


কড়ি ও কোমল 212 

কবিবলভ 9 

কবিরর্জন 131, 1209 

কবিশেখর 168, 255 

কলহাত্তরিতা 21-23, 184 

কালিদাস র্লায় 140 

কীতনানন্দ 145 

কীতিলতা 46 

কুমারসভ্ভব 1], 12, 18, 19, 49, ০9, 
৪), 69, 66, 68-74, 78-82 109, 
126, 127, 130, 132, 193, 136, 
138, 141, 148-51, 15৮, 152, 
168, 162, 164, 160, 170, 171, 
181, 184, 185,» 198, 201» 203, 
208-8]1, 214, 216, 217, 247, 243, 
247, 2485 250, 255, 260, 26 


2 


্ষণদাগীতচিস্তামণি 62, ৪7* 146 
ক্ষণিকা 19 
খগেন্দ্রনাথ মিত্র 9, 322, 47 


গীতগোবিন্দ চ৭, 58, 67, 24588, 90, 
04, 120, 130, 1570, 150, 118 


গীতচন্দ্রোদয় ১7, 142 

গীতাবলী 112 

গোপালদাস 125, 174, 211, 257 
গোবিন্দদাস 6, 10, 22, 39, 59, 61, 


61, 6৯, 52, 91) 82, 89, 94, 9, 
0৯-1601, 104, 108, 113, 114, 117, 
1257, 138, 139, 146» 146, 160, 
163, 175, 185, 194, 195, 197-99, 
200» 211 214-17, 2195 226, 233, 
237 537, 260, 266, 290, 293, 
2104, 303, 304, 305 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার ষুগ 
31), 49, 139, 267, 299, 292, 303, 
805 


ঘনরাম দাস 1986 
ঘনশ্যাম দাস 34, 99, 118, 119, 165, 
186, 216 


চত্ীদাস 4, 65 26, 68, ৪7 93, 
চন্দ্রশেখর 102 
চম্পতিপতি 235, 24 


166 


জয়দেব 57, 58, 67, 74, 88, 94, 129, 
290, 149, 169, 170, 276, 1178, 
184 


322 


জানদাস 4, 69, 80, 97, 110, 118, 
145, 169, 194, 196 206, 256, 
58, 259, 260, 271, 279, 293 

জ্ঞানদাস ও তাহার পদাবলী 28০, 293 


দানকেলিকোমুদী ৪ 

স্বিজ নন্দ 220 

স্ভিজ ভীম 293 

দীনবন্ধু দাস 43 

দ্বান্রিংশৎপুত্তলিকা 261-62, 299, 300 


নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 32 
নরোতম দাস 1725 
নাট্যশান্ত্ 23 
নিমানন্দ দাস 
নৃসিংহ 73 


162 


গদকল্পতরচ 7, 9, 15, 16, 26, 2, 29, 
31, 39, 43, 44, 56, 50, 01, 6৭, 
78, 74, 81, 93, 09, 112,114, 11, 
131, 133, 138-40, 145, 146, 156, 
180, 189, 185, 167-69, 173-75, 
180, 1791, 183, 186, 186, 21, 


214, 215, 218, 219, 230, 233, 
35-40, 253-56, 258, 259, 280, 


281, 2839, 291-94, 303, 304, 
205 
পদাবলী সাহিত্য 140 


পদামূতমাধুরী 33, 58, 69, 0, ৪০, ৪], 
৪7, 9৪, 99, 106, 109, 112, 113, 
141, 164, 271 

পদামৃতসমুদ্র 142 

পীতান্বর দাস 16 

পূরুষোভম দাস 44 

পঙ্গপবাণবিলাস 264. 265, 269, 271, 
272, 2ান, 2৪, 292, 801, 30৫, 

865, 30৭ 

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর 69 
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প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর 


উত্তরাধিকার ! 
প্রাচীন সাহিত্য 18? 
প্রেমবৈচিত্ত্য 4 


প্রেমদাস 89, 180 


বঙ্কিমচন্ত্র 49 

বড়চত্ভীদাস 62, 64, 88, 72, 76, 184 

বলরাম দাস 69, 80, ৪9, 101৯ 104, 
173, 174, 183, 209» 2875 244 


বল্পভ দাস 15, 59, 54 
বংশীবদন 14 

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 192, 28) 
বাসুদেব ঘোষ 101 

বিক্রুমোবশীয় 5, 21, 22, 30, 37, ৫ুঠ, 


91, 1600, 128, 13, 186, 292, 225, 
26)1) 
(বিদগধমাধব 6,123, 95, 30, 35, 88 
বিদ্যাপতি 21, কন, 4৪, 51, 54, 50-58, 


80, 02, 64, 08-71, 79, 17578, 
80, 82-85, 87, 89, 90, 92, 94, 
5, 96, 108, 109, 112, 116, 


121-97, 127, 147,149, 162, চা, 
159, 160-62, 165, 182, 18১, 189- 
94, 1098, 199, 201, 2092, 20১, 
207, 208, 210, 217. 219, 220-26, 
228, 231, 222, 247, 242, 246, 
249, 260-53, 260-62, 268, 270, 
272, 279, 278, 285, 288, 292, 


29, 2098, 299, 301, 80৮, 807, 
308 

বিন্দ্দাস 112 

বিবিধ প্রবন্ধ 59 

বিমানবিহারী মজুমদার 3, 32, 89. 43, 


4, 139, 267, 280, 292, ৪803, 
905 
বিশ্বনাথ 23 
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বুদ্ধচরিত 11, 12 
বন্দাবন দাস 101 
বৈষ্কব দাস 258 


ভভিম্রসাম্ৃতসিহ্ধ 2 

ভরতমূনি 23 

ভানুদণ্ত 24 

ভারতচন্দ্র 24 

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস 189 
জুবনদাস 236 

ভোজদেব 23 


মহুয়া ? 

মধ্যযুগের কবি ও কাব্য 

মাধবেন্দ্রপুরী 58 

মালবিকাগ্নিমিত্র ৪, 23, 24, 126, 7149, 
144, 161, 183 

মরারি গুপ্ত 133 

মেঘদূত 24, 27, 28, 68, ৪5, 98, 
129, 136, 169, 19১-97, 204, 219, 
213, 218, 219, 221, 251, 25, 
256-58, 260 


মোহন 186 


281 


যু %2 

যদুকবিচন্দ্র 103 

যদ্রনন্দন দাস 14, 94, 36, 89, 4], 
169, 118, 19] 

ঘঙ্গুনাথ দাস 72, 87 

যশোরাজ থান 16 


রহুনন্দন 8? 

রঘবংশ 11, 18, 19, 46. ৭৮, 80, 8%, 
8৪, 9%, 98, 103, 18, 164, 76৫, 
188, 182, 203, 250, 253, 24, 
967, 261 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 199 


323 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর %&, 2,142, 60১ ৬ 
126, 182, 187, 212 


রসকদন্ধ 14, 34, 36, 40, 4] 

রসবিলাসবল্লী 34 

রসমঞ্জরী 16, 24 

রসাণবসূধাকর 21 

রসোদ্গার 167, 168 

রাজেন্রনাথ বিদ্যাভুষণ ঠ, 11, 12, 20, 
22, 93, 45, 86, 91, 104, 131, 
134, 144,167, 167, 168, 178, 
181, 182, 210, 215, 216, 249, 
259, 269, 284, 266, 2969, ৭), 


277, 28৭, 288, 288, 292, 293, 
291, 297-309, 306, 907, 308 


রাধাবল্পভ দাস 109, 215, 219 

রাধামোহন (ঠাকুর ) 27, 28, €ণ, 72, 
02, 105, 140, 14], 158, 199, 
250, 256 


বামাম়ণ 38, 170, 204, 2409 
পায়বসস্ত 74, 8, 104 
রায়শেখর 26, 1029, 164, 169 


ললিতমাধব 42 
লোচন দাস 64, 70, 221, 227 


শঙ্করীপ্রসাদ বসু 179, 281 

শশিভুষণ দাশগুপ্ত 46, 49 

শুঙ্গারতিলক 57, 6৮, 283, 28, 288, 
294, 297 

শ্ঙ্গাররসাম্টক 298 

শ্যামাপদ চন্রবতাঁ 116 

শ্রীরুষ্ণকীতন 62. 65 

শ্রীমভ্ভাগবত ॥1, 29 

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 
46, 49 

শ্রীরাপ গোস্বামী 2-10, 21, 27, 3০, £১, 
112 
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সংকীতনামৃত 46, 260 
সতীশচন্দ্র রায় 9 
সদুক্জিকর্ণামৃত 143 
সরম্থতীকাভরপ £$ 
সাহিত্যাদগণ 10, % 
সিঙ্গভুগাল 21, 2) 

সুকুমার সেন 132, 189, 228 


হরগ্রসাদ শাস্ত্রী 46 
হংসদূত 8, 2, 28 
হরিদাস দাস 9 


হরেরৃষণ মুখোগাধ্যায় 26, 43, 10, 108, 
140 


হিরগ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪5 


্রন্থ-স্থগী 


[ এই গ্রস্থ-রচনায় যে-সব পুস্তক থেকে উপকরণ সংগৃহীত 
হয়েছে, সে-সব পুস্তকের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা 
প্রদত্ত হল। তালিকাতুক্ত প্রতিটি গ্রন্থ নিয়রূপ পরিচায়িত ] 


অপ্রকাশিত পদরত্ববলী £ 


অভিজ্ঞানশকস্তল £ 


উজ্ভ্লনীলমণি : 


উৎসর্গ £ 


উদ্ধবসন্দেশ £ 


ঝতুনংহার £ 


কড়ি ও কোমল £ 


কীর্তনানন্দ : 


সতীশচন্দ্র রায় সম্কলিত ও সম্পাদিত, যতীশচন্ত্ 
রায় ( সাহাজাদপুর, পাবন। ) প্রকাশিত, ১ম 
সংস্করণ 


কালিদাস রচিত, রাজেন্্রনাথ বিদ্যাভূঘণ সম্পাদিত, 
বসুমতী সাহিত্য মন্দির (কলিকাতা ) প্রকাশিত, 
১০ম সংস্করণ 


শ্রীবূপ গোস্বামী রচিত, হরিদাস দান সম্পাদিত, 


হরিবোল কৃনীর (শ্রীধাম নবদ্বীপ ) প্রকাশিত, 
২য় সংস্করণ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
( কলিকাতা ) প্রকাশিত, জন্মশতবাঘিক সংস্করণ 
শ্রীক্ূপ গোস্বামী রচিত, পুরীদ!স সম্পাদিত, 
শচীনাথ রায়চতুধুরী ( ময়মনসিংহ-আলোয়া ) 
প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ 


কালিদাস রচিত, রাজেন্্রনাথ বিদ্যাতৃঘণ সম্পাদিত, 
বস্ুমতী সাহিত্য মন্দির ( কলিকাতা ) প্রকাশিত, 
১০ম সংস্করণ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকর রচিত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
( কলিকাতা ) প্রকাশিত, জন্মশতবাধিক সংস্করণ 


গৌবসুন্দর দাস সঙ্কলিত, বনওয়ারিলাল গোস্বামী 
সম্পাদিত, বনওয়ারিলান গোম্বামী ( টুনি 
প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ 
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কাতিলত! ; 


কমারসম্ভব £ 


ক্ষণদাগীতচিস্তামণি £ 


ক্ষণিকা £ 


গীতগোবিন্দ : 


গীতচন্দ্রোদয় £ 


গোবিন্দদাসের পদাবলী ও 
তাহার যুগ : 


চতীদাস ও বিদ্যাপতি : 


জ্ঞানদাস ও তাহার 
পদাবলী £ 


বিদ্যাপতি রচিত, হরপ্রপাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, 
নলিনচন্দ্র পাল ( কলিকাতা ) প্রকাশিত, সংস্করণ 
অনুল্লিখিত 


কালিদাস রচিত, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূঘণ সম্পাদিত, 
বসুমতী সাহিত্য মন্দির ( কলিকাতা ) প্রকাশিত, 
১০ম সংস্করণ 


বিশ্বনাথ চক্রবতী সঙ্কলিত, বিমানবিহারী মজুমদার 
সম্পাদিত, জেনারেল লাইঝেরী ( কলিকাতা ) 
প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকর রচিত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
( কলিকাত। ) প্রকাশিত, জন্মশতবাঘিক সংস্করণ 


জয়দেব রচিত, উপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 
বসুমতী সাহিত্য মন্দির ( কলিকাতা ) প্রকাশিত, 
সংস্করণ অনুলিখিত 


নরহরি চক্রনর্তী সঙ্কলিত, হরিদাস দাস সম্পাদিত, 
হরিবোল কুটীর (শ্রীধাম নবদ্বীপ ) প্রকাশিত, 
১ম সংস্করণ 


বিমীনবিহারী মজ্মদার সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, 
কিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ 


শঙ্ষরীপ্রদাদ বসু রচিত, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট 
লিমিটেড ( কলিকাত। ) প্রকাশিত, ২য় সংস্করণ 


বিমানবিহারী মজুমদার সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, 
শতাব্দী গ্রন্থ ভবন ( কলিকাতা ) প্রকাশিত, ১ম 
সংস্করণ 
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দাঁনকেলিকৌমুদী : শীরূপ গোস্বামী রচিত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব 
সম্পাদিত, বহরমপুর ( মুশিদাবাদ ) প্রকাশিত, 
১ম সংস্করণ 


দ্বাত্রিংশংপুত্তলিক। £ কালিদাস রচিত (1), রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূঘণ 
সম্পাদিত, বসসুমতী সাহিত্য মন্দির ( কলিকাতা ) 


প্রকাশিত, ১০ম সংস্করণ 

নাট্যশাস্ত্র £ ভরতমুনি রচিত, বটকনাথ শর্মা ও বলদেব 
উপাধ্যায় সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ 
অফিস (বারাণসী ) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ 

পদকল্পতরু 2 বৈষ্ণব দাস সঙ্কলিত, সতীশচন্ত্র রায় সম্পাদিত, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিঘং ( কলিকাত। ) প্রক/শিত, 
১ম সংস্করণ 

পদাবলী সাহিত্য £ কালিদাস রায় রচিত, এ. মুখাজাঁ আও কোং 
প্রাইভেট লিমিটেড ( কলিকাতা ) প্রকাশিত, হয় 
সংস্করণ 

পদামূতমাধুরী : নবদ্বীপচন্ত্র ঝজবাসা ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সন্কলিত, 
বহরমপুর ( মুশিদাবদ ) প্রকাশিত, ২য় সংস্করণ 

পুষ্পবাণবিলাস £ কালিদাস রচিত (?), রাজেন্্রনাথ বিদ্যাভূঘণ 
সম্পাদিত, বস্ুুমতী সাহিত্য মন্দির ( কলিকাতা ) 
প্রকাশিত, ১০ম সংস্করণ 

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ভাহবীকমার চক্রবর্তী রচিত, ডি এম. লাইব্রেরী 

ও বাঙালীর উত্তরাধিকার £ ( কলিকাত। ) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ 


প্রাচীন সাহিত্য £ রবীন্দ্রনাথ ঠাকর রচিত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
( কলিকাত। ) প্রকাশিত, জন্মশতবাঘিক সংস্করণ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, 


১ম খণ্ড, পবার্ধ : সুুক্মার সেন রচিত, ইট্টার্ণ পাবলিশার্স (কলিকাতা) 
প্রকাশিত, ৫ম সংস্করণ 
বিক্রমোর্বশীয় : কালিদাস রচিত, রাজেন্্রনাথ বিদ্যাভূঘণ সম্পাদিত, 


বসুমতী সাহিত্য মন্দির ( কলিকাতা ) প্রকাশিত, 
১০ম সংস্করণ 


348 


বিদঞ্ধমাধব £ 


বিদ্যাপতির পদাবলী £ 


বিবিধ প্রবন্ধ £ 


বৃদ্ধচরিত £ 


বৈষ্ণব পদাবলী £ 


ভারতীয় সাহিত্যের 
ইতিহাস £ 


মধ্যযগের কবি 'ও কাব্য 


মহুয়। 5 
মানসী £ 


মালবিকাগ্রিমিত্র £ 


মেধদত* 
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শ্রীবপ গোস্বামী রচিত, সতোন্দ্রনাথ বস্ত সম্পাদিত, 
বস্গমতী সাহিত্য মন্দির ( কলিকাত ) প্রকাশিত, 
সংস্করণ অনুল্লিখিত 

খগেক্্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মঞ্মদার 
সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, শরখকুমার মিত্র (কলিকাত।) 
প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত, ব্রজেন্্রনাথ 
বান্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাস সম্পাদিত, ২য় 
সংস্করণ 

অশুধঘোষ রচিত, ই. এইচ. জনস্টোন সম্পাদিত, 
১ম সংস্করণ 

হরেকৃষ্ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, 
সাহিত্য মংসদ ( কলিকাতা ) প্রকাশিত, ১ম 
সংস্করণ 

স্ক্মার সেন রচিত, বেঙ্গল পাবলিশার্স 
( কলিকাতা ) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ 
এঙ্করীপ্রণা বস্তু রচিত, জেনারেল প্রিণ্টার্স র্যা 
পাত্রিশার্প প্রাইভেট লিমিটেড ( কলিকতা ) 
প্রকাশিত, £র্থ সংস্করণ 

রবীক্রনাথ ঠাকুর রচিত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
( কণিকাত। ) প্রকাশিত, জন্মশতবাঘিক সংস্করণ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত, পশ্চিমঙ্গ সরকার 
( কলিকাতা ) প্রকাশিত, জন্মশতবাঘিক সংস্করণ 
কালিদাস রচিত, রাজেজ্দ্রনাথ বিদ্যাভূঘণ সম্পাদিত, 
বস্থমতী সাহিত্য মন্দির ( কলিকাতা ) প্রকাশিত, 
১০ম সংস্করণ 

কালিদাস রচিত, রাজেন্্রনাথ বিদ্যাভূঘণ সম্পাদিত, 
বস্থুমতী সাহিত্য মন্দির ( কলিকাতা ) প্রকাশিত, 
১০ম সংস্করণ 


বৈষ্ব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার 329 


ললিতমাধৰ £ শ্রীকপ গোত্বামী রচিত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব 
সম্পাদিত, বহরমপুর (মুশিদাবাদ ) প্রকাশিত, 
হয় সংস্করণ 

রহবংশ £ কালিদাস রচিত, রাজেন্্রনাথ বিদ্যাভূঘণ সম্পাদিত, 
বস্থমতী সাহিতা মন্দির ( কলিকাতা ) প্রকাশিত, 
১০ম সংস্করণ 


রসকদন্ব : যদুনন্দন দাস রচিত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব 
সম্পাদিত, বহরমপুর ( মুশিদাবাদ ) প্রকাশিত, 
১ম সংস্করণ 

রসমঞ্রী £ পীতাগ্বর দাস রচিত, নগেন্দ্রনাথ বস্তু সম্পাদিত, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিঘ২ ( কলিকাত। ) প্রকাশিত, 
১ম সংস্করণ 

রসার্ণবসুধাকর পিঙ্গভ্পাল রচিত, গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত, 
ত্রিবাঙ্কুর মহারাজ (ত্রিবাঙ্কুর ) প্রকাশিত, ১ম 
সংস্করণ 

রামায়ণ : বাল্মীকি রচিত, শ্রীকালীপদ ততর্কাচার্য ও শ্রীজীব 
ন্যায়তীথ সম্পাদিত, আর্শাস্ত্র কাধালয় (কলিকাত।) 
প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ 

শঙ্গারতিলক : কালিদাস রচিত (1), রাজেন্্রনাথ বিদ্যাভূঘণ 
সম্পার্দিত, বস্মতী সাহিত্য মঙ্গির ( কলিকাতা ) 
প্রকাশিত, ১০ম সংস্করণ 


শঙ্গাররসাষ্টক-2 কালিদাস রচিত (?), রাজেন্দ্রলাথ বিদ্যাভূঘণ 
সম্পাদিত, বসুমতী সাহিতা মন্দির (কলিকাত৷ ) 
প্রকাশিত, ১০ম সংস্করণ 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বড় চণ্ডীদাস রচিত, বসস্তরঞ্রন য়ায় বিহ্বল্লভ 
সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিঘৎ ( কলিকাতা ) 
প্রকাশিত, ৮ম সংস্করণ 

শ্রীমস্তাগবত £ গ্রন্থকার অজ্ঞাত, নি নদম্বরপ বন্চারী 
সম্পাদিত, নিত্যানশত্বরূপ ব্ম্চারী (বৃল্গাবনধাম), 
প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ 
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শ্রীরাধার ভ্রমবিকাশ-- 
দর্শনে ও সাহিতো £ 


সংকীতনামৃত £ 


গরস্বতীকণ্ঠাতরণ £ 


সাহিতাদর্পণ : 


হংসদত : 


শশিতৃঘণ দাশগুপ্ত রচিত, এ' মুখার্জী আযাও কোং 
প্রাইভেট লিমিটেড ( কলিকাতা ) প্রকাশিত, ওয় 
সংস্করণ 


দীনবন্ধু দাস সঙ্কলিত, অমূলাচরণ বিদ্যাভূষণ 
সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিঘৎ ( কলিকাতা ) 
প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ 
ভোজদেব রচিত, কেদারনাথ শর্মা ও বাসুদেব 
লক্ষণ শাস্ত্রী সম্পাদিত, নিণয়সাগর প্রেম (বোস্বাই ) 
প্রকাশিত, শ্য় সংস্করণ 


বিশ্বনাথ কবিরাজ রচিত, কৃষ্ণঠমোহন শাস্ত্রী 
সম্পাদিত, চৌখাস্ব। সংস্কৃত সিরিজ অফিয় 
( বারাণদী ) প্রকাশিত, ৩য় সংস্করণ 

শ্রীরৰপ গোস্বামী রচিত, পুরীদাস সম্পাদিত, 
শচীনাথ রায়চতু্ধুরী ( ময়মনমিংহ-আলোয়া ) 
প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ 


